প্রকাশক-_শ্রীপ্তীশ্রাধিগল চৌধুরী 
০২০৬ প্রাচ্যবাণী 
৩ ফেডারেশন স্বীট, কলিকাতা 


-ওলার্ডিস্যাষ্ব 
জাশগ্গ্ এগড কোং 
৫81৩, কলেজ ত্বীট, কলিকাতা 


চক্রবর্তী চাটার্জি এগ কোম্পানী 
১৫, বঙ্কিম চাটাঞ্জি ছ্রীট, কলিকাতা 


ও 
প্রাচ্যবানী 
৩, ফেডারেশন হট, কলিকাতা 


কজিকাতা। ১৩৫৩ 
স্ম্য এক ভ্রান্ষণ 
কাপডে বাধাই দেড় টাকা 
সুস্রাকর--ঈশাক মল্লিক 


নিউ ভায়মণ্ড প্রেস, 
৮*বি, লালবাজার রী, কলিকাত। 


ভূমিন্ক 


বঙ্গের অমর-কবি নবীনচন্ত্র আমাদের জাতীয় জীবনের: অন্তম 
শ্রেষ্ঠ সম্পদ) তাঁর বাণী বর্তমান ধুগের বোবাকা ; অথও ভাবত 
স্থাপনে টার অনন্ত কামনা-_সমন্ত হিংসা-সবেধ-বিবঞ্জিত আর্ধা অনীধ, 
হিন্দু, মুললমান, বৌদ্ধ, জৈন ও খ্রীষ্টান মকলের মিলন প্রত্যাধা-- 
সমগ্র দেশবামীকে পরিত্রাণের পথে উদ্ধদ্ধ করছে। তার “পলাশীর 
দ্ধ" জাতীয়তাবাদী প্রথম কাব্য । তীর “উনবিংশ শতাষীর মহাভারত" 
পা্চজন্য নিনাদে দেশের ুযুপ্তি নিরাকরণ এবং জাতীয় সংগ্রামে 
দেশবাণীকে আবাহন করেছে । তাই এক বতমর ধরে ভারতবর্ষের 
সবত্র নবীনচন্ত্র শ্ৃতি-তপণের যে ব্যবস্থা চলেছে এবং অগণিত 
সভাসমিতি হচ্ছে-তা" নবীনচন্ত্রের প্রতি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা 
ভ্রাপনের অতি নামান্ত প্রয়াস ম্ন্র। রী 

এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তৃত “মম্প!দকীয়,” ও প্রীবদ্ধাদি ব্যতীত 
নবীনচন্ত্রের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র, প্রাচীন সমালোচকদের অভিমত 
প্রতিও প্রকাশিত হবে। এখনে কেবল অবশ্ত জাতব্য কয়েকটা বিষয় 
লিপিবদ্ধ কর্ছি। এ খণ্ডে অপ্রকাশিত ফবিতাবলী” এবং “নবীন- 
স্তরের শেষ কথার” জন্ত আমি বেঞল গভর্ণমেন্টের রেভেনিউ সেক্রেটারী 
এবং ডাইরেক্টর অব লেগু-রেকর্ড রায়বাহাদুর ্রীযু প্রমোদরঞ্জন দাশ- 
গু মহাশয়ের কাছে কৃতজজ। আমার অন্রোধক্রমে অতান্প সময়ের 
মধ প্রবন্ধাদি প্রেরণের নিমিত্ত আমি লেখক-লেখিকাদের কাছে 
অচ্ছেগ্ঘ ণপাশে আবদ্ধ রইলাম। শ্রদ্ধেয় কবিরাজ প্রমদীন্র লাল 
সেন; অপ্রকাশিত কতকগুপি চিঠিপত্র এবং নবীনচন্ত্রের স্বহস্তলিখিত 
একটী নষ্কলনপ্রন্থ প্রকাশের জন্থ আমাকে প্রদান করেছেন। তঙ্ছন্ত তার 


৮ 
কাছে আমি খণী। গ্রগ্থগীরব বৃদ্ধির নিমিত্ত বিবিধ সছুপদেশ 
দিয়েছেন বনধুবর নন্দগোপাল সেনগুপ্ধ এবং পরম স্সেহভাজন শ্রুমান 
সুঠরকৃমাঁর নন্দী কয়েকটী প্রবন্ধ সংগ্রহ করে দিয়ে আমাকে সহায়তা 
করেছে। ॥ | 

শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীতুক নির্খলকুমার বাল মহাশয় “নবীন 
ষ্ঠি-র্পণ" গ্রস্থের ব্যয়ভার সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছেন। ভজন শুধু 
প্রাচাবাণী নয়, ছিনি সমগ্র দেশবামীর, বিশেষত: নরীনভক্তমগুলীর, 
অশেষ কৃতজ্ঞতার পানধ। 

“নধীনচন্র স্মৃতি তর্পণ" গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ খুব শ্্ই প্রকাশিত 
হবে, সনেছ নাই। এগ্রন্ের মুছণ কাধা নিউ ডায়মণ্ প্রেমের পঙ্গ 
থেকে ক্র বিনয়কুমার গোন্ধামী বহু যত ও উৎপাহ প্রকাশ করেছেন: 
সজ্জন্য তিণি আমাদের ধন্তবাদাহ এবং এ প্রেম থেকে গ্রন্থ মু্রণের 
বন্দোবন্ত করে দিয়ে শ্রীযুক্ত বীরেন্নাথ পুরকায়স্থও আমাদের অশেষ 
কতজত] মঞ্জন করেছেন। 

নবীনচাছর অগ্রকাশিত পত্র, কবিতা বা অন্থান্ত রচনা গ্রভৃতি 
হি কারো কাছে কিছু থাকে, প্রকাশের জন্য আমার কাছে প্রেরণ 
করলে বড়ই কুতজ থাকবো। “আমার জীবন'-এ অপ্রকাশিত কবিবার 
জীবন সংক্রান্থ ঘটনাবলীও যদি কেও অনগ্রহপূর্বাক পাঠান ও 
কতজতাজ্ঞাপন পূর্বক এ গ্রন্থে, বা বিলে গ্রাপ্ত হ'লে প্রবন্ধাবলীর 
পরবতী কোনও খণ্ডে, প্রকাশিত হবে| ইতি 


শ্ীতীব্্রবিমল চৌধুরী 


১। নবীনচন্তর সেনের গ্রন্থাবলী 
প্রীজেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 

২। আমার (»নবীনচ্্ সেনের) শেষ কথা 
৩। নবীনচন্ত্র সেনের কতিপয় অপ্রকাশিত কবিতা 

(ক) মনবলকি আর ভাবনা? 

(খ) আংকেলের পত্র 

(গ) অস্থিম আশা 

(ঘ) শারদীয়! পৃঙ্জার গান 

দুর্গোৎসব কীর্তন 


২ সস € 


০০ 


চি 
৯ তে 


1১) 

) প্রভাতী সপ্তমী উষ্ধা 
৩) মপ্তমী পৃষ্গা 

) আরতি 

) গিশাপৃছ! 

) নবণী 

) বিজয়া 
্ীবনন্ষী পূজ্জার গান 


১১. 
১১ 
১২ 
১৪ 
১৪ 
১৬ 
১৬ 


হন 
সিস্প 


শীশ্রীকালী পৃজা 
শরীঞ্ীরাসলীলা 
প্রীদোলযাজা 
্রশ্রীমরম্বতী পৃ 
গৌরী বন্দন! 
বিরহ 

শুভনম্মেলন 
গুভকামন! 

জননী চট্টলা 
প্রান! 

গোষ্ঠ 

কুরুক্ষে 

নবীন কাব ত্রাঙ্গণ 
অধ্যাপক শ্রীধোগেশচন্্র সিংহ, এম-এ টট্টগ্রাম কলেজ 


শে ০১ সাই | পি সম 
লক গ্রগ্রপ্ 


রো 


পিই 
০ 


রি 


৪ 


&। একালের চোখে মেকালের নবীন 
'অধাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরার, 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় 
৬| কবিবর নবীনচ্ের 'দর্শবাদ 
অধ্যাপক ডর প্রীতমোনাশচন্তর দাশগুপু, এমএ 
পি-এইচ-ডি, কলিকাত! বিশ্বধিগ্যালয় 
বৈষাব-কবি নবীনচন্র 
শ্ীবন্ধিমচন্জ সেন, সম্পাদক, দেশ 
৮। নবীনচন্ু 
অধ্যপককরবিশ্বপতডি চৌধুরী, এম-এ। 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় 
৯। নবীনচন্জ 
অধ্যাপক শ্রীমূপালচনজ সর্বাধিকারী, এমএ, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
১৯) নবীনচন্জু ও পলাশির যুদ্ধ 
উ্রন্থধীরকুমার নন্দী, বি-এ, 
১১। বাংলার উনবিংশ শত্কা্ধী এ মহাকবি নবীনচন্জ 
জহুরেজমোহন শান্ি-তর্কতীর্ঘ, 
সম্পাদক, গ্রাচাবাণী, চট্টগ্রাম শা 
*২। নবীনচনতর 
শ্রীনববোধ রায় 
১৬) নবীনচঙ্গের পলাশির যুদ্ধ 
ডক্টর প্রনবকুমার পেন, এম-এ, পি-এইচ-ডি 


অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়.. - 


১৪। মহাকাবা ও নবীনচন্্ ্‌ ূ 
প্রপ্রভাতকুমার গোস্বামী, সহ'সম্পাদক, হুযানর। 
১৫। নবীনচন্তরের দন, ধশ্ম ও নীতিতত্ব 
ডক্টর ভ্রম চৌধুরী, এম্‌-এ, ডি-ফিল (অকুন্) 
এফ-আর-এ-এস্‌-বি, অধ্যাপিকা, লেডী ব্রেবোর্ণ 
| কলেজ, কলিকাতা 
১৬। মহাকবি নবীনচন্ত্ 
পরনন্দগোপাল সেনগুপ্র, এমএ, 
| সহসম্পাদক, যুগান্তর 


৮৭ 


১২3 


৩৭ 





হলদে 


জন্ম : ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৭ সাল, 
তু: ২০ আনুন, ১০+৯ সাল. 
(১, মাঘ১৩১৫ সাল) 


ৃ 1 $৫৩ সালে মৃত্রিত ] 


নন্বীনচ্ক্্র ০নেন্ 
গ্রন্থান্বলী 


জ্রীব্রজেক্দ্রুনাঞ ল্দ্যোপ্পাশ্জযান্জ 


নবীনচন্্র দেন যে সকল গ্রন্থ রচন| করিয়া গিয়াছেন, সংঙ্গিধী পরিচয় 
সহ সেগুলির একটি কালাম্মক্রমিক তালিকা মন্কলন করিয়া দিলাম । 


১). অবকানরষ্িনী, ১ম ভাগ ( ধণডকাধ্য )। ১ বৈশাখ % 
(ইং ১৮৯১) পৃঃ ১৭১। ইহাই কবির প্রথম গর্থ।,. ইহার 
অন্তৃক্কি বিতাগুলি তাহার আঠার হইতে তেইশ বরের, শবে 
লিখিত । 

২) পলাশির যুদ্ধ (কাব্য)। বৈশাখ ১২৮২। [১৫ এগ্রিল 
১৮৭৫] পৃ ১৭৩ পরিশিষ্ট। ইহার একটি “বিগ্তালয় পাঠা” 
সংসকরণও প্রকাশিত হইয়াছিল। 

৩। ভারত উদ্ধা্ (কবিতা)। ইং ১৮৭৫] ২৭ ভিসে্র ১৮৭৫] 
পৃঃ ১৩। ইহা ২য় ভাগ “অবকাশরগ্রিলী'র ১২৯৫ সালে প্রকাশিত 
মংস্বরণে গুনমূ্রিত হইয়াছে 
১৮৭৫ খ্রীহটান্বের শেষভাগে প্রিন্স অব ওয়েল্স ভারতে আগমন 
করেন, সেই উপলক্ষ 'ভারত উদ্ছাদ' রচিত হয়। 

৪। ক্লিওপেষ্ট্ী ( কাব্য )। ১ ভাজ ১২৮৪। পৃঃ ৫১। 
ইহা ১২৯৫ সালে মুত “অবকাশরঞিনী' ২য ভাগে পুনমজিত 
হইছে 


২ প্রবন্ধাবলী 


€। অবকাশরগ্থিনী, ২য় খওড (কাব্য)। মাঘ ১২৮৪ সাল। [২৯ 
জানুয়ারি ১৮৭৮]। পৃঃ২২২। 

১২৯৫ সালে প্রকাশিত (পৃঃ ২৮৭) হায় ই সংস্করণে অতিরিজ 
এই কয়েকটি কবিতা সগিবিষ্ট হইয়াছে 
ক্লিওপেট্রা ভারত-উ্া, ন্ৃতা ও বিদায়, প্রত্যাগ্যান, কীনিনাশ। 
মেঘনা, একবর্ষ, প্রতিকৃতি, কবির উপহার, নব্ীব৭, প্রকৃতির গীত। 

৬। রঙ্নমত্তী (কাব্য)। ১৫ জুলাই ১৮৮০ | পৃঃ ২৪৬ শুদ্ধিপত্র। 

৭। বৈবতক (কাব্য)। ১ ভান্রু ১২৯৩। [২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭] 
পৃঃ ৩৮০1 

৮) মার্কগেয় চণ্তী ( পগ্ান্থুবাদ )। [১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯] 
পৃঃ ২০৪ 

৯। শ্্রীমন্তগবদূগীতা, (পদ্ঠান্থবাদ)। [ইং ১৮৮৯1]। পৃঃ ২২৪। 
ইহার আখ্যাপত্রে প্রকাশ-কাল দেওয়া নাই। নবীনচন্ত্রের “আমার 
জীবন, (৪র্থ ভাগ পৃঃ ১৭০-৭১ ) পাঠে জানা যায়, ১৮৮৭ খরীষ্টাফের 
শেষভাগে শ্রমঙগবদ্তীতা? প্রকাশিত হয়। ১৩** সালের 
অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'জন্মভূমি'তে ইহা আলোচিত হইয়াছিল। 

১৭। থুষ্ট (কাব্য )। ১২৯৭ সাল। [৪ মার্চ ১৯১] পৃ 
“মেথু-প্রণীত খু-মাহাত্য হইতে সংক্ষেপে খৃষ্দেবের সরল 
তক্তিগ্রাথ জীবনী, ও র্দ উদ্ধৃত ও কবিতায় অগ্্বাদিত করিয়া 
প্রকাশ করিলাম।” 

১১। প্রবাসের পত্র (ভারতের ভ্রযণ-বৃতান্ত )। আশ্বিন ১২৯৯) 
গা, | | 

"প্রধানের পত্জের অধিকাংশ 'সাভিতোঃ প্রকাশিড হইয়াছিল। 
এক্ষণে পুনমুজিত ইল| পুরণ, দ্তকারণা ও ভারতরমদীর চিত 
এই ভিনখানি পত্র নৃতন প্রকাশিত হইল।* 








্রস্থাবলী ও 


কুরুক্ষেত্র (কাবা) ৩* বৈশাখ ১৩০৯1 পৃঃ ৩৪৪। 
১৩. আনিকা ছা )1 ২৯ আধাঢ় ১৩৯২ পৃঃ1৮,4২51 
ইহার বিষয় টিসি ॥ 
১৪। প্রন্ভাস (কাব্য)।* [১৭ ডিসেম্বর ১৮৯৬ 1পৃঃ ২৪৫+৬ 
পরিশিষ্ট। 
প্রবতক কাব্য তগবান শ্ীরের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্র কাব্য 
ম্যলীলা এবং প্রভাস কাব্য অস্থিমলীলা লইয়া রচিত। ইৈবতকে 
কাব্যের উন্মেষ, কুরক্গেত্ে বিকাশ এবং প্রবাসে শেষ।” 
১৫। ভানুষতী ( উপন্তান )। ২৫ মার্চ ১৯০০ পুঃ ১৭৯। 
১৬। জামার জীবন ( আত্মজীবন ):-_ 
প্রথম ভাগ। ১৩১৪ [১২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮] পৃঃ ২৬২+২ নিবেদন। 
দ্বিতীয় ভাগ। .শ্রাবণ ১৩১৬। পৃঃ ৪২৯। 
তৃতীয় ভাগ । অগ্রহায়ণ ১৩১৭। পুঃ ৫১৪। 
চতুর্থ ভাগ। চৈত্র ১৩১৮। পৃঃ 8৭৯। 
পঞ্চম ভাগ। আশ্বিন ১৩২০ পৃঃ ৫২৩। 
১৭। অম্ৃতান্ত (কাব্য )। অগ্রহায়ণ ১৩১৬ |: (পঃ২২৪1 
ইহাই কবির শেষ কাব্য। “অমৃতাভ' কাব্যের বিষয় চৈতন্-নীলা | | 
কবি ইহা সম্পূর্ণ অবস্থায় (সশ সস পর্যন্ত) রাখিয়া যান ] 
তাহার মুতযুর পর হীরেজ্জনাথ ত্বের ভূমিকা সহ ইহা প্রকাশিত হ্য়। 
্রন্থাবলী। ১৩১১ সালে, ছিভবাদী-কারধ্যালয় হইতে “নবীনচন্ের 
রস্থাবলী ছুই খণ্ডে প্রকাশিত ইয়। 'অমৃতাভ' ও “আমার জীবন 
ছাড়া নবীনচজের লঙল পৃন্তকই ইহাতে স্থান পাইয়াছে। পরে 
বন্থুমতী কার্ধ্যালয় ₹ইতেও : নবীনচন্তের গ্রস্থাবলী প্রকাশিত 


১২. 











প্রবন্ধাবলী 
র (এনবীনচন্্র সেনের) 
শেষ কথা (১) 





১৮ বাশের কাঠাম | প্রস্থত ] করিয়া তাহা নেওয়ারের মারকিন দিঘা 
হা তাহাতে আমাকে শ্মশানে সংকীর্ডন করিতে করিতে নিবে। 


চন্দন ও বিভূতি : মাখাইয়া গেকয়। রঙ্গের কাপড় পরাইয়া মাথায় 
গরু রঙ্গের পাগড়ি ঝলপিয়া ও সাথে গেক়া রঙ্গের চাদর দিয়া 
ঢাকিবে। যদি মুখ বিরুত লা হয় মুখ আচাকা রাখিবে। 
|. যদি পাওয়া যায় ঘিও চন্দন দিয়া দাহন করিবে । শিববাড়ীর 
| রি বাগানের মে দাহন করিবে। পূরক ইত্যাদি ভোলা 
(২)কি পুট (৩ দিবে। 
নির্দলকে এ সংবাদ টেলি দিবে। নির্খল ভাগীরথী তীরে স্ুপবিত্র 
গঙ্গার জলে সামান্ বায়ে শ্রাদ্ধ করিবে। 
| স্ত্রী, রমেশ, (8 রমেশকে (৫) মব সংসারের ভার রি দিক 
তিনজনে পরামশ করিয়াসব মংঙগান-......০:-৭ ০ তাহাফে: £ কাছে 






১ ই মহাকবি নবীন শেষ কখা। তিনি ঘর দি দশ রাগের 
কিছু পূর্বের বণ লিঙিযাছিলেন। সম্পাদক টি টু 

(২) ইমি কবির জাজ; অশোক চক্র মেন এ'র বাবার না খুব মনতঘত; ইনি 

এখন মাালেতে আছেন। বম? খাটের, টিসিজর 17 টি 

রঃ কাজ করেন। £, 

খে. পরার মেন ৷ মহীশযের ছেলে, এরর আমল, না টির দে ঝা 
পূর্বে ইনি নহে পতিত হযেছে 

6) কবির সম্পর্কে ভাই। এ 

(৫). রমেশ পুরোহিত জর্ কোর উকি 


৮ রি 


৯| বাসা এ টি 
সা সেন লাইন 
থদ এই ভাতিজা 
পন পহ্‌ন৫-০ো০৪৩- 
শ্বিবেশ 
৮ গর র্ ্‌ 
1 (স্দেশি্ভী বিকে ৬ না ০৮ 
ত্ঞ ঠবিশ, এ. স্তর 
দর্ভছি১০০৭ ৪৫৮০৮ ৬ প্াকিধুল 
পতিত লাম, পারি পা 
দর বন গে 
ৃ ৯4 কী রি 
| সন পিএ 
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হিপ ধলা রা 


সি 2 তু 
কি 
টিভি » ই 


১ 


চে 





উহা আমার চিতায় ভূত কিরে রে ছিব: ফিশিয়া 
থাকিবে। এবং এই সংসারের দ্বারা ১১১৯০ (+) 

। লাইফ ইন্সিওরেন্দের হইতে যে টাকা পাইবে, ভাহার-.....ীরা 
পাহাড়ের ঘর নিষ্ধাণ করিবে ও. অন্তান্ত ঘর মেরামত করিষে ও 
জমিদারীর আ যর দ্বার! সংসার, (জলাইবে ও বাকী টাকা দ্বারা 


মার চালাইবে ও নকলে এখন: যে; ভাবে আছে সে ভাবে 
চালাইবে। ভাগ করিলে কোনমতে এসং সার রক্ষা হইবে না। 
ঝগড়া বিষাদ না করিয়া তাহাতে জমিদারী টাকা ও ধানের ছারা 
পরিবার প্রতিপালন করিবে | পূর্ব জমিদারীর আয় দ্বার] সকল 
প্রতিপালন হ হইতে পারে_সকলে মিলিয়! তাহ। করিবা। আমি 
যাহা রাখিয়া হাইতেছি, হাহা গারা-.....বশীতৃত হই কেবল 
কাটাকাটি... করিবে না। যাহাতে সংসার চলে কেবল অভিমান 
না করিয়া কাধ করিবা ও সংসার চালাইদা | কথায় কথায় 
কাটাকাটি করিবে ন। ...- বিশ্াবুখি কিছুই দাই। অথচ অভিমান 
গগনম্পশী। সকলেই বিবেচনা করে আমি একজন বুদ্ধিমান্। 
কেবল এইমান্র। এই কেবল......তথাচ কাহারও কিছু ুদ্ধিনাই। 
কেবল লড়াই। ও আত্মীয়গণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিবে 1 
মন দৃঢ রাখিবে । কেবল হামবর হামবরা করিয়া কার্ধ করিবে না। 
কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া কোনও কার্য না করিবা। রষেশ 
ও নগেন্ের সহিত পরামর্ণ করিয়া কার্য করিবা। মকলই লদান 
গাধা । অথচ মকলই মনে করে আহি একজন অতি বৃদিষান্। 


শসা পন 


(ৎ) পরার নত করিবনের নিজের হাতের লেখা। ইছার | পরবতী আশ কষির 


কথামত অন্ত ছুই ব্যক্তি লিখিয়াছেন | (৭) এর পরের কিছু অংশ পাঁওয় যায় নাই। 


প্রবন্ধাবলী 


নবীনচন্্র মোনের কতিগয় অগ্রকাশিত 
মন বল আর কি ভাবনা? 
মন বল আর কি ভাবন1? 
তোর ফুরাল সাহেব ভজন] । 
চাকরি ছেড়ে যেতে কি মন 
তোর এত মন বেদনা » 





এ যে জগত ছেড়ে যেতে হবে 

কর এবে ভার ভাবন। 
ইংরাজেরে! রাজা 'খিনি 

তার রাজো যন চল না 

(তার চাকবি মন করনা ) 
তিশি কীট পতঙ্গে যোগান অন্ন, 

নিরঙ্গ তুমি রবে না 
খোসামুদি জুয়াচুরি হিত | 

হিংসা দ্বেষ প্রবঞ্চনা, 
এ পাপ নাহি সেই রাজ্যে... 
মা আমার চ্ক্লি শুনে না । 
মা আমার আনন্দময় ১ 

মন তুমি কিতা জান না 
(মনরে । নবীন বহে জয় কালী বল, 

আনন্দে ঘুচিল, মোর লাহলা। 

(ও মন মাহেব সেবা এ লাঙ্ছনা। ) 


সপ পাপ 





সাহ্কেব বাচ্চা “হলে কি মা! এমন পাষাণ হতে হয়? 
কতদিন গিয়েছিম মা? ছেলে কি তোর ক নয়? 
তোর ক্ষুদে বুকখানি ছিল স্বেহে চক ঢক্‌, 

জব্বলপুরে গিয়ে কি হাঁ । হুইলি পাষাণ রক+? 

আমি কাদি " ম! মা * বলি) তোর মা " খালাস ” করে খান! 
এসো বেস্ধো বিবি সেক্গে খাচ্ছে হাওয়া বিবিয়ানা । 
জববলপুরের হাওয়া এবার করিবে নালিশ জব্বর, 
এত হাওয়া খেলে, তার থাকবে না যে চালের খড়। 
গিয়েছিলি কি নর্ধদায়, দেখেছিস কি জলধারা? 
নীলজলে দেখেছিন কি খেলিতেছে কি ফোয়ারা ? 
বহিছে নক্দ| যথা মন্্রের মাঝ খানে। 

বহিবি তেমতি ম1 গো! সংসার পাষাণ প্রাণে? 
আমার নির্খলা মা তেমতি শান্ত শীতলা, 
বহিবে ফোয়ারা খেলি স্সেতের সুধা নান | 
নির্ঘলা নর্মদামত, এই আশীর্বাদ করি, 

বহিবি সংসার শৈলে সধামমী স্ধপ ধরি।: 

ছি ছি জেটি, যিলি মাসী, বাঘের পিসি বাঘের মাসী, 
তাহাদেরে দিবি আমার আদর মা। এক রাশি। ।. 
বলিস ভুলেছি ঝগড়া ছয়েছি মা ছেলে ভাল, 
ধরিযাছি হেট্‌ কোট বিএ মহল করবো আলো 


পভ পলাশী পিসি পাপা পপি স্লিপ পিপি 


নবীনচকের পরী বহতে লিখিত। ধু নব, গন রতী সাধন বন্র 
মাতা মিসেস সরল সেনকে লিখিত চয়েছিলি। 


গ্রীবন্ধাবলী 


( খুরুমাকে ) 

গুরুমাকে বলবি তার আড়) ইন্টার হমছিয়েট। 
নিত্য দণ্ডবৎ করি কালামুণ্ড করি ছেট। 
সেলাম করি দেখিলে মা পশ্চাতে কুঞ্ধিতা সাড়ি। 

ভাবি মনে ইনস্‌ আল্লা! কাদ্ধি মোজার পাকা দাড়ি। 

(তোর ) খোঁড়া বাপকে, ক্ষুদে মাকে, দিবি ন্মেহ সবিশেষ । 
এইথানে এ বাঙ্গালি আঙ্ষেলের পত্র শেষ 


ইত্তি জববলপুরের হাওয়া ভক্ষণ পর্বের 
আঙ্ষেলের পত্র নামক মহাকাব্য। 


অন্তিম আশা 
না চাহি সমাধি উচ্চ মন্্বর গৌরব-_ 
প্রতিরুতি গ্রতিমুদ্তি নগর-প্রাসাদে, 
কিংবা রাজ-পথ-পার্থে-_বায়স বিভব । 
দাসত্ব শৃঙ্খল কণ্ঠে গোরাচাদ কাধে? 
৪588৮ নরহস্তা, পরম্ব-হারক 
বল দলনফারী, পাহুকাবাহক' 

শঞ্রোহী প্রঞ্চষক, 

সারমেরগণ তরে ় বিশ্বান ঘাতক । 
মা! তোর সম্বীগ কু্ধে যথ! পিকগণ 
ভারতের গাইতেছে অমৃত ধাত্ায় 
হুসীভল, বহিতেছে শাস্তি সমীরণ, 
তাছার স্তাষল তৃণ নিভৃত কোণায় 
দরিদ্র নবীন কবি ক্ষত স্থান চায়। 





ভ্বান্তিপআশ্পা" 
নাচ পসাত-ওচ্চ পসবে টাও ই 
প্রতিরিতি অভি গৃর্টি নপর- পর সা ০ 
কিখী- বাজ খা 770 বিভব” 
দাশ ইশ কলে শৌোব। টা ৪১) 
একা । লবন )পাবখ  হারক ) 
রশ দন কাঠা? পাদৃকা- তা 
পরব) দেশ- যি প্রবাস 
মারের সম- ্ধ বিশ্বাস তব | 
রা ভাবা সংকীর্ণ কও যদি 
" [পকসন- 
আরবী সাইভঞস হী 
সুশীতখ: বাইাছ শান্তি সজীব 
আহার শসা তং বিডি কোনাখা 


দি: নবীস-কি ই স্থান গায় 


নবীনচন্দ্রের পত্রী লক্ষ্মী দেবীর হ্ত-লিপি | 


১। 





 দুগ্গোত্ষব কীর্তন 
মূলতান তাল আড়া ঠেকা 


দেখে আয় তোরা হিমালয়ে ওকি আলো! তাসেরে 


এ নহে অরুণ আভা 
এ নহে শশাঙ্ক বিভা, 
হিমমাবে বুঝি গৌরীর গৌর আভা হাসেরে। 
125 
শারদ শশী বন্ষিম 
করি ওই আভাতীন 
পশ্চিম গগনে ওই উমামুখ ভামেরে ।. 
বাঙ্গারে বোধন আরতি 
নিছে আবীর গার 
ুড়াতে মায়েরি প্রা উমা আমার আসেরে) 
বংসর অস্তরে আজি উমা আমার আসেরে ॥ 


বিভাস কাঁওয়ালী 


উঠ উঠ পুরবাসী শারদ স্গ্রমী 
পোহাইল কর দূরশন । 

পুরব গগনে | | অরুণ আননে 
দেখ উষা হাসিছে কেমন ॥ 

বংমর অস্ত্রে, দুঃখিনী বঙ্গ ঘরে 
উম। করিলেন আগমন । 

নয়ন ভরিয়ে দেখনা আসিয়ে 
প্রেম-পূর্ণ মায়েরি বদন ॥ 

বাজাও আরতি প্রেম আনন্দে মাতি 
প্রেম অশ্রু কবি বরিষণ। 

এম মা এস মা এল. দীন আলয়ে এস 
প্রাণ ভার পূজিব চরণ ॥ 

হৃদয়ে রাখিয়ে নয়ন ভরিয়ে, 

_. নিরখিব রাতুল চরণ । ৃ 

প্রেম অশ্রু বরধিয়ে চরণ পরক্ষালিয়ে 
জুড়াইব তাপিত জীবন ॥ 

একটি বদর... কত দুখ নিরস্তর 
সহিয়াছি কহিব এখন। . .. 

প্রাণ জুড়াইব বুকে মুখ রাখির 


সব দুঃখ হবে নিবারণ ॥ 


পপ 


ত। 


আরতি 5১ 


অগ্তনী পুজা 


বিভাস ঝাপভাল। 


এস মা আননদময়ী এদ মা গৃছে আমার 
রাঙ্গা পায়ে আলো করি মাগে! অখিল সংসার ॥ 


কি আছে আমার ওমা 1 করিব পূজা তোমার । 


লও ডগ ছল, জল প্রেম মর উপহার | 


লও থে লও ছুঃখে চির তি পুষ্পহার । 1. 
জীবের জননী তুমি, তুমি সর্ব জীবাধার ॥ 
জীব ধলি নহে পূজা স্নেহময়ী মা তোমার 
লও কাম ক্রোধ বলি ছয় রিপু ছর্িবার ॥ 
ঝিকিট থাস্থাজ খেমটা 
গাও সধরমী আরতি গাও জয় দুর্গা! জয় 
ওরে দুর্গা নামে নাহি থাকে রোগ শোক ছুখ ভয় ॥ 
আনাম ননী 
আনন্দমরী রজনী 


হাসে ধরা নব শ্যাম শশ্য শোভিনী 


হাসে পঞ্ধ বন নদী আনন্দে উজ বয় ॥ 


মায়ের ত্রিনেত্রে ত্রিকাল 
অন্কে শক্তি স্থরিশাল 

ধশভুজ দশর্দিক্‌ পন্য ম্বপাল 

মায়ের পদতলে পশ্ডবল শিরে যোগ জ্ঞানময় ॥ 


5২ প্রবন্ধাবলী 


সরস্বতী নির্ঘলা 
্বণলক্দ্মী চঞ্চলা 
শোতিছে ঢুই কগ্যান্ধপে অতুলা 
শোভে কািক গণেশ পুত্র সিদ্ধিবীধ্য শোভাময় ॥ 
আহা মানব আমার 
কিবা আছে পৃজিবার 
(বিনা) শক্তি, বিগ্থা, ধন, জান, বীধা, সিদ্ধি আর 
বিনা স্থখপ্রদ মায়ের রাতুল চরণদ্ধয় 
(ওরে) কাম হতে নিষধামের কি প্রতিমা জঞানময়। 


পশলা পপ 


4) রি নিশা পূজা 
ভৈরবী আড়া ঠেকা 
নীরব নিশীথে পুজিব তোমায় 
প্রাণ জবা দিয়ে রাঙ্গা পায় ।॥ 
দিবসের কোলাহল 
বিষয়ের হলাহল 
শিবিগ্ছে সহস্র খিখায়। 
নিত্রিত ধরার বুকে 
“জা ঘুমায় সুখে 
শান্ধি বরষি ধ্রায়। 
সরি নিদ্রিত ধরি 
এক 8 ছয় অরি. 


রা 


নিশাপুজ্ 
শদেও বৈরাগোর অনি 
দেও ভক্তি হদে বদি 

লও ছয় শত্রু বলি পায়? 
তুই মা আদিলি আবার 
কোথা রেখে এলি মে মা ছুঃখিনী আমার, 
কোথা বৈল বাবা আমার, সেই প্রেম পারাবার। 

খুলিয়া" তোর গর দ্বার দেখা একবার ॥ 
এই নিশ। ৃঙ্গাকালে, বলিয়ে মায়েরি কোলে, 

দেখিতাম তোর মুখ মহিমা আধার নে 
বসি পিতা “লগিবেশে, গাইতেন কি উচ্ছ্বাসে, 
তোর কি তাহা মনে ওমা, পড়ে নাকি কমার ? 
তোর মুখে মায়ের মুখ, তোর বুকে মায়ের বুক, 

তোর শিবে মিশিয়াছে শিব কি আমার | 

দেখিলে মা তোর মুখ, উথলিয়া উঠে বুক, 

আমার মা বাপের শোকে ঝরে অশ্রধার র্‌ 
নিয়ে কটি ফুল বুকে, তারান্ত মাআছেন স্খে, 
| আমি ত উৎসবে মাগো কাদি অনিবার। 


কে বলে মা শোকে ছুখে, শোকে মা শনিবলা সুখ, 


এ নি ন্্খ ভঙ্গ দেও মা আমায় £ রে 


৭1 নম নম তি জিীখ মা আমার, 


চগপ্থিহারিণী ছুর্গে ! দুখ-সিদ্ধু ফর পার। 
শিবে সর্ববার্থসাধিকে মা সর্ধমঙ্গলাধার, 
শরণ আান্বকে গৌনী নারায়ণ নমস্কার । 


১৪ 


প্রবন্ধাবলী 
হুপ্টিস্থিতি ব্নাশের তুমি মাতা হৃলাধার 
গুণাশ্রয়ে গুণময়ী নারায়ণী নমস্কার । 
শরণাগত দীনার্ত তুমি মা! কর উদ্ধার, 
স্বদঃখহরে দেবী নারায়ণী নমস্কার | 
২ র্বরাা র্বেবরী সর্ব শক্তি মা তোমার, 
ভরে আরাণ কর গে নারামণী নযস্কার 1 


যেওনা যেওনা নবমী রী সন্তাপহারিণী আঙ্ছি লয়ে তারাদলে, 


গেলে তুমি দামী উমা আমার যাবে চলে। 


তুমি হলে অবসান, 

ঘাবে মেনকার প্রাণ... 
গ্রভাত শিশিরে আমট় ভামাবে নয়নজলে। 
প্রভাত ঝাকলি গান 
. ক্বাধাবে মায়েরি প্রাণ, 
উধধার আলোকে প্রাণ উঠিবেরে জলে । 


রি 


হৃদয়েতে মেনকার 
উমা-স্সেহ পুষ্পহার, 
শুথাইবে বিজয়ার বিরহ-অনলে। 
৯। উমা আমার চলিনি এখন। 
রে মেনকা-মার ছুনয়ন, 
ও বুক ফেটে যায় রে) 
কোমলমুখী উমারে আমার! | 
ভিনটা দিন বৈ মায়ের বুকে বৈলি নারে জার, 
ওয়ে নাজুড়াতে মায়ের বুক হলে উম! জধর্শন ॥ 


ওরে ধরে রাথরে 
এনে দেরে কোলেতে আমার, 
লন্ধমী সরম্বত্তী কার্ঠিক গণেশে একবার । 


ওরে চলে যায় উমা আমার পাষাণে বাধিয়া মন 
(রে চেয়ে দেখবে) 
(তোরা ধরে রাখবে) 
ওরে পাষাণী আমার, 
পাষাণের যেয়ে ফিরে দেখ না একবার 


ওরে মায়ের বুকে পাষাণ দিয়ে কেমনে যাগরে এমন 
(ও বুক ফেটে ঘায়রে) 
.. মেনকা মা কেদনাক আর 
তোমার শোকে বানী করে হাহাকায়। 


এই শোকে ফািডেছে য মকণ সংসার, 
আসিবে ব্সর পরে পাষানী উমা এমন 
রি | ও বুক ভুড়া তোর 
আসিস্‌ মা বৎসর পরে পাষামী উমা এমন 
ও পথ চেয়ে রব। 


১৬ প্রবন্ধাবলী 


ীপ্্ীলক্্ীপুজার গান 


আয় যা লক্ষ্মী হেমমযী স্র্ন্বরূপিণী আয়, 
বণ করে স্বণণ পদে স্ব্পদা শোভা পায় । 
(আয় মা লক্ষ্মী আমর নয়রে )) 
পূর্ণ শশী পৃণিমার | 
মুখশশী মা তোমার রর 
(ওমা) শারদ জোছনা হাসি শ্রাম শস্তাস্বরা আয়) 
শারদীয় পূর্ণমাসী 
 ছড়ায়ে রজত রাশি 
ওরে ধরা মরকতময় নব শস্তে আয় মা! আয়। 
শারদ পূর্নিমা মৃত, 
ছড়াইয়। অবিরত 
ওমা । অজন্্ রজত বাশি অল্্দ। ধনদ| আয়। 
বংসর অস্তুরে ধরা | 
করি ধন-ধান্যে ভর! 
এমা! অন্নে পূর্ণ জা ধর! সা আয় রা আয় ॥ 


কালী 


কি ভীষণ রখে দেখ ত্িকুবনে 
নাচে কালী রনি: 
(কালী ব্‌ল কালী হজ), 
নাচে কালবক্ষে কালকামিনী। 


কালীপুজ। ১৭ 
(২) 
নিশ্চল পুরুষ বক্ষেতে তামসী 


নাচিছে প্রকৃতি করে ধ্বংস অসি 
ছিন্ন শির, কি রুধির-_. 


প্লাবে নিত্য অঙ্গ প্রাবে অবনী 
(৩) 

ছুই কর লয় দুই করাভয় 

লয় বিনা স্যাডি স্থিতি নাহি হয় 

মদা শিব উর্ধগ্রীব 
দেখ ধ্বংস মূল স্থির আপনি। 

(৪) 

প্রকৃতি উলঙ্গ মাতা বিবসনা 

ললাটে অনল অজারবরণ! 


চারি তূজ চারি গ্রিক 
(ওমা) ত্রিলেত্রে ত্রিকালদশিশী 
(ওমা) ধ্বংসরূপে সর্ববব্যাপিনী 
(ওরে নাচিছে রে 1) 
(৫) 
জরা ব্যাধি আদি  বিকতা কি্করী 
নাচে রখ-রঙ্গে ধ্বংসে সহচর 
অট্রহাস কি উল্লাস, 
ধরা-শ্মশানে .. সমুশ্ডযালিদী 
ওরে নাচিছে রে। 


গ্রবন্ধাবলী 


(৬), 

জন্মে চণ্ডমুণ্ড ষ্টিবিবর্তনে 
রক্তে পশু. বীজ ব্বক্তবীজ সনে 

কদাকার দুরাচার 
নাশিত্জনে মানব-জননী 

€ ওমা চামুণ্ডে মা) 

6৭) 

ঘোর অম্ধনিশি, হৃদে ওমা আসি 
নাচ রক্তবীজ কামান্ধ্র গ্রাসি 


চগ্ড ক্রোধ মুণ্ড দ্বেষ 
নাশি কর শুভ রাজ্য অবনী 
(ডাকে নবীনে মা) 


শ্্রীশ্রীরাসলীল। 


ওরে ব্রজবাসী আয়রে 
রাসে তোরা কে নাচিবে আয় 
ওরে চন্দ্র নাচে তাঁর? নাচে ধরণ মেচে নেচে যায় 
এ (আয়রে আয় আয় তোরা আয়) 


514 
কান্তিক পূনিমা নিশি 


_ গ্রহে গ্রহেতে ভাসি 
| উঠিছে কষে গীত প্রাণ উদ্দাসী ও 
তে) দ্ধ নেচে গৌর নেচে গৃহ ছেড়ে ছুটে যায় 
হকি বলে হরি হরি বলে। 


ওকে 


(৩) 
গোপাপ্রন্থত কুমার 


ছাড়ে বুদ্ধ প্ববতার 


ছাড়ে বিষুপ্রিয়া পত্রী শচীমা নিমাই 
ওরে পতি-পুত্র ছেড়ে তোরা ব্রজবধূ 
আয়রে আয় 
আয়রে 'আয় আয় তোর! আয় 
পতি-পুত্রে না ছাড়িলে রুষ্ণধনে নাহি পায় ॥ 


€৪) 
প্রেমে কিশোর বিঙগবল 
তুই নেত্র ছল ছল 
মাঝে কষ, রুষ্ব্রেমে মত্ত গোপীদল 
বেড়ি নাচে, করে কর ৫দখে কুষ্ণ সবারি গলায় 
প্রেমে মাতোয়ারা আম্মহারা 
লীল শশী বেড়ি যেন তার! নাচিছে ধরায় । 
(&) 
প্রেমে হাসে জোছনা 
প্রেমে হাসে যমুনা 
প্রেমে হালিতেছে বৃন্দাবন নাছ বী 
নীলমণি ধরো প্রেমে যমুনা উছলি যাস্ন। 
( ৬) 
আহা আছেন ঈশ্বর 
সর্বভূত হৃদয়েতে কৃষ্ণ রাসেশ্বর 


গ্রবন্ধীবলী 


রাসচন্তে সর্বভূত নাচিয়া বেড়ায় 
কৃষ্ণ বলে কুক কৃষ্ণ বলে 
ঘুরিছে প্রকৃতি বীরে নেচে ধরি পুরুষ গলায় | 
প্রেমের ব্রজ এ ধরা 
গ্রেমের গোপী আমরা 
কালকালিন্দীর তীরে প্রেমেতে ভরা 
( আহা) জনে জন্মে কর্মৃফলে ভ্রমি ভব রাস লীলায় 
রু বলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে 
(নাথ ) নবীনের নাহি দাথ যদি তোমায় হৃদে পাই। 


শেন 


বলদ্রুষ্ণ বলল রাসের রুষ্ণ বল প্রাণের রুষ্$ বল। 
কার্তিক পুথি নিশি হাসে বৃন্দাবন, 

নীল যমুনায় হাসে চন্্রের কিরণ। 

শিঞ্জন কানন বক্ষে জোছনার হালি, 

উঠিতেছে কিবা গীত । কিবা সুধারাশি। 
পত়ি-পুত্র ছাঁড়ি গোশী উত্বশ্বাসে ধায়, 

শ্নিলে সে গীত ঘরে কে থাকিতে চায়। 

রুষ্ঃ কহে সতীগণ । যাঁও ফিরে ঘর, 

পতি-পুত্র গৃহ তব ধর্ম শেঠতর। 

৮ গোপী কহে নাহি চাহি পতি পুত্র ঘর, 
তুমি আমাদের পতি জগত ঈশ্বর । 
তোমার চরণে যদি নাহি দেও স্থান, 
ধমুনাসলিলে আজি ভাজিব পরাণ । 


শত্রীরাসলীলা | ২১ 
পঁঃ-পুতধিক কৃষ্ণ যারা নাহি চায়, 
তাহারা“ত কষ্ণধনে কভু নাহি পায়। 
কৃষ্ণ দিল আলিঙগন গোপীর অভিমান 
হইল, হইলা কু ধীরে অস্তর্ধান। 
নাহি থাকে প্রেম, তথা যথা অভিমান, 
প্রেমের কষ সেখানে নাহি পায় স্থান । 
কৃষ্ণ হারাইয়া'তবে কাদে গোপীগণ) 
কুষ্ণহারা কাদিলেন গৌরাঙ্গ যেমন । 
আাম্বহারা গোপীগণ প্রাণ কষ্ময, 
ভ্রমে বনে বনে করি কষ অভিনয়। 
ভক্ত প্রেমিকায় রুষ্ণ দিলা দরশন, 
হরিপ্রেমে ভাসিতেছে হরির নয়ন। 
আপনি কিশোর রণ প্রেমেতে বিহ্বল, 
বেড়িয়া বিহ্বল গোপী নাচে অবিরল। 

নাহি লজ্জা নাহি জ্ঞান নাহি বক্ষোবাস; 
নাচিতেছে, করে কর প্রেমের উচ্ছ্বাস । 
সকলে দেখিছে কৃষ্ণ দাড়াইয়া পাশে, 
গলায় ধরিয়া নাচে প্রেমের উচ্ছ্বাসে) 
প্রেমাবেশে উঠে পরে গড়াগড়ি যায়, 
নাচিয়া গাহিয়া কাদে প্রেমে উভরায়। 
নাচে প্রেমে বৃন্দাবন নাচে তারাদল, 
নাচে প্রেমে চন্্রালোক নার ভল॥ 


বাপি 


২২ 
চল নেচে নেচে নেচেভাই! প্রাণের গোবিন্দে দোলাই 
অন্তর বাহিরে দোল, দোলময় সর্ব ঠাই । 


কিবা মধুযামিনী, 
কিবা চারুহামিনী, 
দোলে নীলাকাশে নিশামণি দোলে নীলমণি 
সবে হরি হরি হরি বল আনন্দের আর সীমা নাই 


ংসার-্রীবন্দাবনে 
পুরুষ-প্রকৃতি সনে 
হজ্গন পালন মাঝে দুলিছে সদাই; 
সবে*ভবলীলা দোল-থেলা চল দেখে প্রাণ জুড়াই। 


দেহ বিচিত্র দোলায় 

জন্ম মৃত্যু ছু-সীমায়, 
আহা জন্মে জন্মে কর্শফলে ছুলিছে সবাই 
মবে ভবলীলা দোল-খেলা চল দেখে প্রাণ জুড়াই, 
আহা হর হরি হরি বলে চল সবে ছুলে যাই। 


দেখ ভ্রিগুণ ত্রিভিত 
উর্ধে ব্রিগুণ মিশ্রিত 
দোলায় ছুলিছে ওই ত্রিগুণ অতীত 
তম রজ সত্কে উঠি চল চিদানন্দে যাই 
দিও নবীনে নিষ্ধলে নাথ! চরণ দোলায় ঠাই। 


রর 


শ্শ্রীদোলযাত্রা হও 
(১) 


আবির কুমকুম খেণিতে খেলিতে 
নাচিছে কিশোর কিশোরী সহহিতে। 


(২) 
বসম্ত মলয় বহে মধুময় 
গাহিষ্ছে কোকিল পঞ্চমে রে 
হাসিছে প্ররুতি, সিমুলে পলায়ে 
আবির কুমকুম খেলিতে খেলিতে। 


(৩) 
কিশোর কিশোরী বলি হরি হরি 
করিতেছে কেলি পুলিনেরে 
হাসিছে গাহিছে নাচিছে চুমিছে 
ফাগুনে ফাগুয়া খেলিতে খেলিতে। 


(৪) 
রাজা বৃন্দাবন রাঙ্গা সখীগণ 
রজ। রাধাস্তাম ছুলিছে রে 
রাঙ্গা শুক-শারী মযুর-মযুরী 
বহিছে যমুনা নাচিতে নাচিতে ॥ 


২৪ 


ওম 


সহি 


প্রবন্ধাবলী 


্রীশ্বীসরম্বতী পৃজা 


আর মা দেবী সরশ্বতী ] জ্ঞানন্বরূপিণী আয়। 
নিশ্মল আলোকে ধরা আলোকিয়া! আয় মা আয়। 
বসম্ত পঞ্চমী আভ। 
অঙ্গে তব মনোলোভা 
নব কিশলয় শোভা করে পদে শোভ। পায়। 
তঞণ সকলি ইন্দু শুভ্র কান্তি আয় মা আয়॥ 
জ্ঞানপন্ম নিরমল 
শ্বেতদল শতদল 
শোভতেছে পদতলে শ্বেতাঙ্গ-বামিনী আয় 
সকল বিভব সিদ্ধি আয় মা ভারতী আয় ॥ 
. এক করে পুস্তক মার 
অনন্ত জ্ঞান-ভাগ্ডার 
শোভে অন্য করে বীণা বীণাপাণি আয় যা আয় 
সঙ্গীত সাহিত্য শিল্প প্রসবিনী আয় মা আয়। 
ভারতে মা কত কাল 
জ্ঞানপূর্ণ সবিশাল 
খোলেনি দে মহাগ্র্থ বাজে নি সে বীণা হায়| 
. আর কি খুলিবেনা কতু 
আর কি বাজিবেনা হায়? 
এ হেমন্ত করি অস্ত 
সঞ্চারি নব বসন্ত 
খুলিয়া তোর মহাগ্রন্থ বীণা বাছাইয়! আম 
ছদয় বাসস্তি পুশ্পে চরণ পৃজিব আয়। 


গৌরী-বন্দনা 
[ গৌরী-বন্দনা ] 
(১) 
(ওমা) গৌরি আমার গৌর হলি, 
পতিত মানায় এসে নদীয়ায় 
পাযাণি! পাষাণ প্রেমে গলাইলি। 
রাজ আভরণ করিয়ে মোচন 
গৌর অঙ্গে ভগ্ম করিয়া লেপন 
(ওমা) পাশাঙ্কুশ ছাড়ি কনগুলু ধরি 
দানবদলনি প্রেম বিলাইলি। 
(২) 
কৈলাসবামিনী হ'লি বিদ্ধাচলবাসী 
মহেশমহিষী হইলি ঠ্াক্সযাসী 
অন্নপূর্ণা মাগো প্রেমাশ্র বরঘি 
পতিতের প্রেম-পিপাল্‌া পূরালি 
“নবীনের” প্রেম-শিপাসা পৃরালি। 
পড়েছি ভব-সাগরে গ্লেগো মা চরণতরী 
বিষয়বাসনা ঝড় বহিছে গঞ্জন করি 
কিবা মোহ অন্ধকার 
কি তরঙ্গ অবস্থার 
কামশ্রোত ছুণিবার ভাসি তৃণ মত পরি 
তবু নাহি সয় করি 
জননী আমার শঙ্করী 
পদতরী ভর করি যাব মা তরি”. 


প্িবদ্কাবলা 
ধরিক্ষে ভক্তির হাল 
উড়ায়ে প্রীতির দান 
লবীনে মা দিবে পারি? নিশ্ঘলে হৃদয়ে ধরি । 
চা 
তক হছে গিরি । উমা এপ ন: 
উমা এলে! না উমা এলো না 
আমার উম? এলো না । 
(৪) 
মায়ের প্রাণ ত তুমি বুঝ না 
তুমি বুঝ না--তুমি বুঝ না 
মায়ের প্রাণ আর বাচেশা 
আর বাচে লা আর বাচে না 
বল না সব্দী কোথায় জুড়াব এই প্রাণ 
কোথায় জুড়াব এই প্রাণ । 
যমুনারি জল জ্বলস্ত অনল 
টাদ চাহিনে কাদে প্রাণ। 


[ বিরহ ] 
(১) 

আমি তাবে পাব কেমনে 
সেআমার শ্রাণে মরমে 

যে দ্দিকে ন্রিখি 

তার মুখ দেখি 
জলে স্থলে অনিলে গগনে 
দেখি চজ্জকরে কুস্থম কাননে । 





বিরহ 
বাজে তার বাশী 
গ্রহে গ্রহে ভাসি 
করে প্রাণ উদ্দাসী পশি মবমে 
ব্রজবালা রবে কেমনে 
নবীন ঘরে রবে কেমনে ॥ 


(২) 
তুমি চলে যাবে কি ছুঃখ তোমারি 
তৃষিত চাতকী রবে পথ চেয়ে 
প্রাণ যাবে বিরহে তোমারি । 


(৩) 
চল সখি চল বন চল দেখিগে কুস্ছমগণে 
ফুটিছে জাতি যৃখী কিবা ছুলিছে সমীরণে 
মহল সমীরে 
শীতল শিশিরে 
বরবিয়া অশ্রু ধীরে কারে নমিছ্ে মনে অনে 


(৪) 
তুমি ভারে দিওনারে মন 
সেত তোমার হবে না আপন 
তুমি ভাব ০ তোমার 
€স ত মনে ভাঁবে আর 
তার তরে কেন কাদ অকারণ । 
ভি খক। 
কি খের যামিনী 
হালিছে প্রকৃতি কুস্থমে মালিনী 


 প্রবন্ধাবলী 
নিশ্দল আকাশে 
শশধর ভালে 
হাসেন হরি বাসে ভাসে অবনী 
ভাস গোপিলী । 


৬), 
দিবানিশি মন উদালী ভাবি যাহারে, 
সেত কডডু মনে নাহি করে আমারে ॥ 
তারি তরে কাদিছে প্রাণ দে ত চাজেন। আমারে 
বু কেন পোড়া ঘন চাহে তাভারে । 


[. শুভ-সম্মেলন ] 
(১) 


দেও মা আনন্পময়ী দেও মা চরণাশ্রয় 
দেও মা সর্ববমঙ্গলা শ্ুভপরিণয়" মালা 
গাথিছা মঙ্গল করে দেও গলে শুভক্ষণে । 
জুংসার বিস্পসাগরে রাখিও অভন্ করে 
বরধষি বরদকরে সখ শাস্তি সেছ মলে 
যেন কর্ণফুলী মত বহে স্থখ আ্োত শত 
দীন জন্মভূমি বক্ষে এই শুভ সম্মিলনে । 
গজ যমুনার মত হয় যেন পরিণত 

এ মিলন মহাতীর্থে এই ভিক্ষা ও-চরণে 
করোগ শোক দুঃখ ভার হরি পার্ধতী মাতার 
বহে যেন অন্ববাব প্রেম লাগর সঙ্গমে । 


শুভ-কামনা ড় 
( ২ ) 

লও মা মঙ্গল ডাল! লও মা মঙ্গল মাল 
গাথিয়াছি পারিজাঁতে সিক্ত মন্দাকিনী জলে । 
প্রেম-সথত্র এ-মালার স্থখ শাস্তি পুষ্সহার 
গেঁথেছি অনস্ত সুত্রে গেঁথেছি অনস্ত ফুলে । 
কীন্তি তার স্থমীরভ পুণা তার স্থধানর 
চচ্চিত চন্দনে মধ চির রুপা হে সরলে। 
এই মালা পরাইয়া পারিজাত বরষিয়! 
বাধি চির প্রেম-হারে বমাইও মম কোলে । 
অভয় বরদ কর রাখি শিরে নিরস্র 
রাখিব মায়ের মত চোখে, চোখে গলে গলে | 





টু $ 
[ শুভ-কামনা ] 
(ওগো) যাও শুভক্ষণে শুভ সমীরণে 
নাচিছে তরণী সাগরে 
লেখ হৃদয়ে ভরসা শিরে নারায়ণ 
জীবনের ব্রত অস্থরে 


(ওগো) নাহি ফলে সাধনায় নাহি হেন কাজ 
অমরত্ব মিলে সাধনে 
দেখ শ্রমসফলতা সুবর্ণ অক্ষরে 
অঙ্কিত মানব জীবনে | 


হয়েছিল। 


৩০ স্গ্রবন্ধাবলী 


(ওগে।) পিতার আবীষ, মায়ের মমতা 
বালিকার প্রেম অমৃত 
রক্ষিবে তোমারে বিদেশে বিপদে 
কবচের মত সত্তত। 


(ওগো) যদি প্রলোডন করে আকর্ষণ 
ঠেলে পাপ পথে তোমারে 
তুমি মনে করে অশ্রু পিতার মাতার 
(তোমার),আশ্রয়-_বিহীনা ল্তারে | 


(ওগো) এই তিনের অশ্রু ত্রিবেণীর মত 
... বহিবে নীরবে অঝোরে 
তুমি জরমালা পরি আলি মুছাইও 
জড়াইও প্রাণ আদরে। 


পরিবতিত ভাবে “আমার দীবন”-এর ৫ম ভাগে প্রকাশিত । 


[ জননী চট্টল]| ] 


ভৈরবী একতাল৷! 
ম! মা মা কত কাল পরে 
ডাকিলাম মাগো পরাণ ভরে 
শৈলকিরীটিনী 
সাগরকুস্তলা 
সরিৎমালিনী, দেখিলাম তোরে । 


জননী-চটঙা রর 
সেই রে শ্ামা 
পৃজিলাম পদ সে রক্তে ওমা 
জীবনসন্ধ্যায় কোথায় বল মা 
পাব মা পার্ধতী হৃদয়-নির্বরে | 


হাদে নাহি রক্ত 

আছে নেত্রে জল 
প্রেমে বিগলিত পবিদ্র গ্ীতল 
আশ! বরষিয়া পদে অবিরল 
ঘুমাইব মাগে! চিরদিন তরে | 


বসি সিদ্ধু-কুলে 
বিদ্বযাচল-পিরে 
যমুনার তটে জাহ্নবীর তীরে 
ভাবিয়াছি তোরে ভামি অশ্রুনীরে 
ডাঁকিয়াছি ওমা দেশ দেশাস্তারে ] 


নাহি জুড়াইল 
তাপিত পরাণ 
রাখি বুকে মুখ, প্রেম করি পাল 
তৃষিত চাতক এসেছে সন্তান 


পরিষতিত ভাবে “আমীর জীবনপ-এর হম ভাগে প্রকাশিত । 


তং গ্রবন্ধাবলী 


[ প্রার্থনা! ] 
ভৈরবী ঝাপতাল | 
এস ম। আনন্দময়ী এস মা গৃহে আমার 


য়াজ। পায়ে আলো করি মাগো অখিল সংসার | 


কি আছে আমার ও মা 
করিব পূজা ভোমার 
লও 'তণ ফুল জল প্রেম অশ্র উপহার 
লও সুখে লও ছংখে চির ভক্তি পুষ্পহার। 
জীবের জননী তুমি 
তুমি সর্ব জীবাধার 
শীঞ্কবলি নহে পুঙ্গা ন্লেহময়ী মা তোমার 
লও কাম ক্রোধ বলি ছয় রিপু ছুর্ণিবার! 


পা কপ পান 


গোষ্ট 


(১) 
উঠ নীলমণি পোহাইল রজনী 
বেলা হল গগনে। 
রাখালের সহিতে, .. নাচিতে নাচিতে, 
করে যাওরে বংশীর ধ্বনি! 
€ গোপাল--গোপাল রে) 
পর পীতধড়া... মাথায় মোহন চূড়া 
বেধে দি মাথায় বেণী। 


গো ৩ 
করেতে পানি 
দেখিতে এল সব গোপিনী 
যতেক রাখার আপি দাড়াইস 
চাছিতে তোমার পানে । 
(১) 
সাজায়ে দেও ভাই কানাইরে নিয়ে গোষ্ঠে যাই। 
পন্থপানে চেয়ে আছে ধবলী গাই ॥ 
(২) 
মাগো ! বলি আমি বিনয় করি (যশোদ। যশোদে মা 
 মাজায়ে দে বংশীধারী, 
কাধে করে নিতে কান্গ কত সুখ পাই। 
কিবা যাদু কানু জানে বেণুর স্বরে ফিরে ধেঙু, 
বিষের জালায় জি যবে প্রাণ বাচায় ভাই। 
বিনে সেই জীবন কানু কে বাজাবে মোহন বেণু 
সঙ্গে চলে জীবন কাছু কারে বা ভরাই। 
(৩) 
তোমরা সব রাখালে যাওরে চলে 
আমি আাজ গোষ্ঠে যাব না। 
কানাই বলে বলাই দাদা আর সে কথা কওনা ॥ 
আমার মা যে নন্দরাণী বড় দুঃখিনী 
ম! বলিতে লক্ষ্য নাই আমি মার একা নীলমণি। 
ওগো! “নীলমণি নীলা মণি বলে ( ওরে বলাই... 
মাত প্রাণে বাবে না। 








৩৪ প্রবন্ধাবলী 


[ড়া চূড়া বেঁধে মাথায় বসে রয়েছি (গহন বনে যাব বলে) 
মা আমায় দেয়, না বিদায় 
এখন উপায় করি কি! 

মাঠে গেছে পিতা নন্দ, সেও বিদায় দিল না। 





(১ 
কেন কানাই গোচারণে নারি ? 
(কেন যাবি নে, যাবি নে) 
ধব্লী শ্যামলী গাভী চেয়ে আছে পথ পানে । 
7. হে) 
গোষ্টে ফেতে নীলমণি বিদায় দেও মা নন্দরাণী, 
(কানাইরে! বিনে কানাই কানাই ) 
নিত্য নিত্য আমরা যেতে পারি নে। 
চূড়া বেঁধে হার গলায় দে 
কেন মা বিনে তুই যাবি নে? 
(৩) 
আনিয়া শীতল জল, তুলিয়! বনের ফল, 
কানাই খাবে বলে রাখি যতনে, 
কেবল খেতে থেতে মিলে যাব 
তুলে দি চাদ বদনে। 
(৪ ) 
কাধে করি, কাধে চড়ি, শুনরে ভাই নীলমণি, 
ঠাকুর বলে কখন জানি নে। 
ত্রজ্জের রাখাল রাখার সবাই কৰি 
বসলে সিংহাসনে | 


কুরুক্ষেঞ্জ ৪৫ 


১ ৪ 
ভাইরে কানাই তুই নাকি ভাই বৈস্ত হলি 
কাল বূপকারে দিলি? 
ও তুই যশোদাকে ত্যঙ্জ্য করে শচী মাকে মা বলিলি 
তুই যশোদাকে মা বলি দুঃখ সাগরে ভামাইলি। 
( ২) 
ধড়া চূড়া ত্যজ্য করে নামাবলি সার করিলি 
রাধার ধণ নুধবি বলে নবদ্বীপে উদয় হলি? 
ও তোর মোহন বাশী ত্যজ্য করে দণ্ড কমগুলু নিলি 
ও তোর চিহ্ন আছে নয়ন বাকা, দেখা দেরে বনমালি। 


॥ ৯ 


কুরুক্ষেত্র । 
(১) 
হে কৃষ্ণ! কেশব! হরে! 
অনাথনাথ দীনবন্ধু! করুণাসিদ্ধু! মুরারে” 
ংসার জীবন, দেখ সাঙ্গ হলে৷ আমার 
হেরি তোঘার কম্ম প্রাণ মপেছি 
এই অবলা বালিকা রৈল স্বান দিও চরণে তারে। 
(২) 
আজি এই অনাথা, 
পাইল বিষম ব্যথা 
হাসি কথা বিনে কিছু জানতো না। 
কোমল কুস্থম হৃদি, 
কেন দুঃখ দিলে বিধি? 
নিরবধি আনন্দ কি রয় না? 


৪ 


প্রবন্ধাবলী 


ধড়া চড়া বেঁধে মাথায় বসে রয়েছি (গহন বনে যাধ বলে) 
মা আমায় দেয় ন! বিদায় 
এখন উপায় করি কি! | 

মাঠে গেছে পিতা নন্দ, সেও বিদায় দিল না। 





0১) 
কেন কানাই গোচারণে যাবি নে? 
(কেন যাবি নে, যাবি নে) 
ধবলী শ্তামলী গাভী চেয়ে আছে পথ পানে । 


গোষ্ঠে যেতে নীলমণি বদ রর মা নন্দরাণী, 
(কানাইরে! বিনে কানাই কানাই ) 
নিত্য নিত্য আমরা যেতে পারিনে | 
চূড়া বেঁধে হার গলায় দে 
কেন যা বিনে রি রি নে ? 


আনিয়া রঃ জল, লি বনের ফল, 
কানাই খাবে বলে রাখি যতনে, 
বণ খেতে খেতে মিলে যাব 
তুলে দিটাদ বদনে। 


(৪ ). 
কাধে করি, রি চড়ি, গুনরে ভাই নীলমণি 
ঠাকুর বলে কখন স্কানিদে। 
বরজের রাখাল রাখাল সবাই করি 


বসলে সিংহাসনে । | 
সপ: 


বুরুক্ষে মাঃ 


1.৯ 
ভাইরে কানাই তুই নাকি ভাই- বৈদ্য হলি 
কাল রূপ কারে দিলি? 
ও তুই যশোদাকে ত্যঙ্গ্য করে শচী মাকে যা বলিলি 
তুই ষশোদাকে মা বলি ছুঃখ সাগরে ভাসাইলি। 
 খধড়া চূড়া তাজ্য করে নামাবলি সার করিলি . 
রাধার ধণ নুধবি বলে নবহীপে উদয় হলি? 
ও তোর মোহন বাণী ত্যঙা করে দণ্ড কমগ্ুলু নিলি 
ও তোর চিহ্ন মাছে নয়ন বাকা, দেখা দেরে বনমালি। 
রুক্ষে। 
34:১. 
হের! কেশব! হরে! 
অনাথনাথ দীনবন্ধু! ককণাসি্ধু! মুরারেশ 
সংসার জীবন, দেখ সাঙ্গ হলে! আযার- 
হেরি তোমার কর্ম প্রাণ সপেছি .. 
এইট অবলা বালিকা রৈল স্কান দিও চরণে তারে। 
| (২.1 
আজি এই অনাথা, 
পাইল বিষম ব্যথা] 
হাসি কথা বিনে কিছু জানতো না। 
কোমল কুম্থম হবি, 
কেন ছুঃখ ছিলে বিধি? 
নিরবধি আনন্দ কি রয়না? 


প্রবন্ধাবলী 
(৩) 
দেখলো উত্তরে আমার 
কাদে হাদি মরমাধার ? 
এমন সজল নয়নে তুমি থেকো না ! 
পুতুল সাজায়ে থাক খেলা! লয়ে, তুমি কেদ না। 
আমি আসিব--আসিব--আসিব তুমি কেঁদ ন1। 
পুতুল সাজায়ে যাক খেলা লয়ে, তুমি কেঁদ না। 
আমি যাই--যাই--যাই, তুমি কেদ না। 
"(৪ ) 
আরো বলি শুন সতি। 
মা আমার করুণা বতী, 
কাছে থেকো ম! যেন কাদে না । 
রী (৫) 
বিদায় সাঙ্গ হলো, 
হরি! দেও আমায় পথের সম্বল। 
(হরি। তোমার কন্মে প্রাণ সপেছি ) 
এ অনাথা বালিকা রৈল স্থান দিও চরণে তারে । 
( ১) 
আজি সাঙ্গ হলোরে আমার জীবন ! 
অকুল "সাগরে কাল নীরে, ধীরে নিমগন ! 
আমার আমিত লয়ে, 
চলিলাম বিদায় হয়ে, 
বিশ্তির কাল নীরে হইব মগন,_ 
যেমন জলে হয়, জলে রয়, জলে লয় বিদ্বযেমন । 
(২) . 
পাশুব শিবিরে হত! যেয়ো যেয়ো ফিরে! 
দেখো পীগুবের তেজ ন! ভেসে বা াধিনাযে। 
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নবীনচঞ্জের পরিণত বসের হৃক্ষর | 


কুঃক্ষেত্র ঙ৭ 


আমার, মরণ-কথা! 
শুনে তারা পাবেন ব্যথা, 
বলে আমি দিয়েছি প্রাণ শ্রীকফের তরে। 
বলো ভঙ্তা মায়ের কাছে, 
বলো অভি তোমার ভাল আছে, 
সর্বস্ব শ্রীকৃষে দিয়ে অভি তোমার ভাল আছে? 
আমি ষোড়শ বৎসরে ষোড়শ উপচারে 
পুজি কু নিধিরে । 
(৩) 
অভাগিনী উত্তরাকে দিও আমার 'এই মালা। 
সে যে হালিতরজিণী হয় ত হাসছে এত বেল! । 
"তারে খেলতে বলো পুতুল খেলা । 
( আবালবৃদ্ধ সবাই খেলে ) 
তারে খেলতে বলো পুতুল খেলা । 
খেলা সাঙ্গ হলে, 
সবাই ঘাবে চলে 
কেহ ত্বরা কহ ধীরে। 
(৪) 
এস স্তৃত ! 'এস কাছে, 
আমার অনেক কথা বলবার আছে।, 
হৃদয়ের গুপ্ত হবার কে যেন খুলেছে। 
আমার এ মিনতি পদে 
যেন পরম পদে, , 
(পরিবর্তিত ভাবে “আমার জীবন”-এর হম তাগে প্রকানি। 
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নবীনকাৰ্যে ব্রাঙ্মণ 
অগ্স্যাপক্ক 'ভ্রীম্দোগেস্পচতুত্র লিহহু এমএ 
চট্ুগ্রীম কলেজ 
এবীনচন্দরের কাব্য্ররী গীতারই বিস্তৃতি। বৈরতক, কুরুক্ষেত্র 
ও প্রভাদ রচনায় তিনি গীতাদূণিত পথেই চলিয়াছেন। যে ধর্ম 
দীতাঠ বাঁিত, দেই ধর্মই ভিনি এই মহাকাব্যের মধ্যে কৌশলে 
পিল্পসৌন্দ্যে ফুটাইয়। তুলিয়ছেন। গীতায় যাহা শুধু তত্বরগে 
প্রতিঠিত, নবীনের কাব্যাবলীতে তাহা সংগ্রামময় জীবনে রূপায়িত 
এই নবরপায়ণও হট | | 
এই কাব্যতরয়ের প্রধান নায়ক শ্রীরৃষ। শ্রীরুষ্ণকে প্রধান 
চরিত্রূপে চিত্রিত করিবার দায়িত্বের মধ্যে কবির যে অপরিদীম 
সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ভাবিলে বিস্মিত* হইতে হয়। 
ভারতীয় সনাতন ধর্ের মূলে শ্রীরুণ। বেদে, উপনিষদে, গীতায 
মহাভারতে, পুরাণে, কাব, ইতিহাসে শ্রীরুষ্চচরিত্র, শ্রীকৃষ্চগাথা 
শ্রফ উপাসনা, শররুষ্ক কীর্তন অবিচ্ছেঘ্ভাবে জড়িত। 
গৃহে গৃহে কষ মুক্তি হৃদয়ে হৃদয়ে, 
মুখে মুখে রুষ্ণনাম, যুগ যুগান্তর ; 
রোগার্থের কাতর প্রার্থনায়ও কৃষমৃদ্তি ধান, রুষ্ণপদ চিন্তন” 
কোথা ত্রজবালা কোথা বনমালী 
কোথা বনমালী হরি 
মন্দিরে মন্দিরে কৃষ্ণ পূজা) ভিখারী হরেরুফ বলিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা 
করে, গৃহস্থ রুষ্ণ নামোচ্চারণে ভিঙ্কা প্রদান করে) বৈষ্ণব রলাটে, 
কে উরসে, বাহুতে রুষমমুত্ির ছাপ ধারণ করে; এইভাবে সমাজের 
তরে স্বরে জীবনের পর্বে পর্বে শ্রী হিনদধর্তের সহিত অভিনন। 
“হিন্দু বিশ্বান করে, “মাহষীং তহুমাশ্রিতম্* বলিয়া! যাহারা প্রীক্কে 


নবীনকাব্যে শ্রাহ্ষণ ৩» 


অবজ্ঞা করে তাহারা মূ়) ধার যাহারা তাহার “অব্যয়মনত্বমং 
পরং ভাবং, না জানিয়া তাঁহাকে বাক্তিমাপনং, নামরপের মধ্যেই 
সীধাবদ্ধ বলিয়া মনে করে তাহারাও বুদ্ধিহীন। কখনও বা তিনি 
নিপুণ নিহিবিশেষ ব্রদ্ধ) কখনও বা তিনি সগ্ুণ কার্য অন্ধ; 'আবার 
তিনি মাহুষরূপে শাস্ত, দাশ্য, বাংসলা, সখা, মধুর প্রভৃতি বিবিধ 
ভাবের প্রেরণায় বিভিন্ন অবস্থা, বিভিন্ন প্রাণের সহিত সংু। 
বঙ্গের অদ্িতীয় চিস্তাবীর মধুশ্দন সরন্বতী অগ্বৈতবাদের অগ্রতিদ্্থী 
উপামক হইয়া তাহার “অহ্বৈতসিদ্ধি” নামক গ্রচ্থেই পরিসমাধ্রি- 
কালে কৃষ্করূপী সগ্তণ বর্ষের অগ্রতিয়োধনীয় প্রেমে আত্মহারা 
হইয়াছিলেন £-- 


বংশীবিভূষিতকরাৎ নবনীরদাভাৎ 

পীতান্থরাৎ অরুণবিস্বফলাধরৌট্াৎ। 

পুরেন্দুতন্রদুখাত অরবিন্দনেত্রাৎ 

কষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্মহং ন জানে ॥ 

পক্ষান্তরে কালিদান হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্স্ত ভারতীয় কাব্যে 

উপমা অলঙ্কারেও শ্রকুষ্ণ ওতপ্রোভ। তবুও কবি যে শ্রীক্কে 
কেন্ত্র করিয়া কাব্যত্রয় রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাই তাহার 
দৃঢ় প্রতি আত্মবিশ্বাস ও দুক্য সজনী প্রতিভার অন্ান্ স্বাক্ষর। 


মিল্টন বাইবেলকে তাহার মহাকাব্যের ভিত্বিক্ষপে গ্রহণ. 
করিয়াছিলেন । সেখানে স্ব ভগবানই প্রধান নায়ক। বাইবেলে 
প্রতিষ্ঠিত ভগবানকে কেন্দ্র করিয়া তাহার মহাকাব্যদ্ধয় শ্করিত 
হইয়াছিল। কিন্তু মিপ্টনের চরিত্রাবলীতে যে অতিমানুযিকতা 
বিদ্যমান, যে সকল অতি প্রান্তিক ঘটনাবলী কাব্যমধ্যে সন্রিবেশিত, 
শুধু তাহা! মানব-মনে কাব্যরপে স্থায়ী প্রতিঠা লাভ করিতে পারে 


1? ্রবন্ধাবলী 


না। ফিন্তু সেই সফল চরিত্র ও ঘটনাবলীকে অবলম্বন করিয়া তিনি 
জগতের, জীবনের এবং জগদতীত -দতীদ্দিয় রাজোর সত্যসন্ধানকে 
এমন “রসপূর্ণ কাবামন্তে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহাতে সেই 
সত্োর' অমোঘ স্বাতস্ো সমৃদ্ধ তাহার প্রতিভা! কালবক্ষে সথগ্রতিষঠিত। 
চরিঅ-বিবর্তনেও মিপ্টনের কাব্যে এক অপূর্ব অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। 
ভগবনিকেই প্রধান নারকরূপে চিত্রিত করিবার মহান পৃত সঙ 
যেন'পশ্চাতে সরিয়া গিয়াছে। সয়ভান-চরিত্রের মধ্যেই তাহার 
বিপ্লবী মনের ভাবরাশি অভিবাক্ত হইয়াছে। সয়তানের চরিক্ 
নানা ভাবে মিপ্টনের মনের প্রতিচ্ছায়া। কিন্তু সয়তান মান্য নহে, 
 স্থৃতরাং মানবীয় ভাবের পূর্ণ অভিবা্তি সয়তানের চরিত্রে সংসাধিত 
হয় নাই। ভগবান এবং সয়তানের চরিত্র-অঙ্কনে মিষ্টনকে তেমন 
কোন বিশেষ আশঙ্কার সম্মুখীন হইতে হয়নাই । ভগবানের চরিজ্র 
বাইবেলে দৃঢ়প্রতিষ্ট ; স্গ্তান ও খৃষীয় শাস্ত্রে, খুীয় আচারে, ধর্মরীতি 
ও কাহিনীতে এক বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছে । তদানীস্তন প্রচলিত 
এক প্রকার বৈচিত্রাহীন সংস্কারকে অবলম্বন করিয়া! মিপ্টন উভয় চরিত্র 
অঙ্কিত করিয়াছিলেন । বিস্তু উকুঞ্চ চরিত্র-অস্কনে কবি নবীনের 
সমক্ষে বছ সমস্যার, বিভীষিকার অস্ত ছিল না । ভারতীয় ধর্পদ্ধন্ি 3 
আরজ একাধারে পুর্ণ, পূর্ণন্ধের অবতার এবং পূর্ণ মানব । নবীন- 
চন্য প্রীকৃ-আলোচনায় এই ভ্রিবিধ ভাবেই তাহাকে বিশ্লেষণ 
করিতে হইবে। উনবিংশ শতাবীতে পাশ্চাত্য হিউম্যানিজ মূ যে- 
ভ্কাবে ভারতীয় চিত্তাধায়াকে প্রভাবিত করিতেছিল তখন প্রীরু্ণকে 
শ্বখু-মাজ্জ ভগবান বা ভগবানের অবভারচ্ছলে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস 
যে হাশ্তকর হইত তাঙ্াডে সন্দেহ নাই। এই হিউম্যানিজম্‌ এর 
প্রভাবে বহ্ধিমচন্্রকেও অজ্ঞানবিযুচ, জড়তাববিলাসী, সন্ী্ঘতা-ছ 
রি পাশ্চাত্য সমালোচকগণের বিরুদ্ধে অস্থধাপরণ করিতে হইন্া- 


নবীনকাব্যে রাহ্ধণ ৪১ 


ছিল। বিন ্রীক়ফকে পূর্ণ মানবন্ধপে গ্রতিপর করিলেও ভিনি 
তাহাকে ভগবানের অবভারকূপেই বিশ্বাদ করিতেন রি তিনি 
মুজকঠে স্বীকার করিয়াছেন। ৃ বা 

বঙ্ধিমচন্ত্ের প্রীরষ্চচরিত্র প্রতিষ্ঠার পরে নি লাল 
প্রচেষ্টা নযীনের পক্ষে অনীম সাহদিকতা, সন্দেহ নাই। ব্িমচ্ 
গ্রহণ করিয়াছিনেন সমালোচকের ভূমিকা। যুগে যুগে আচারাবিধি ও 
ধর্মবিধির অলঙ্ঘনীদব পরিবর্ভশৈর ফলে শ্রীুফচরিত্রের উপর বহু আবঙ্জন? 
পুধীতৃত হইয়াছিল? বন্ধিমচন্্র তাহার তীক্ষধী, অপরিমীম অধ্যবসায়, 
অপ্রমেয্ধ ধৈর্য ও অভিনিবেশ, সর্ধোপরি অভূতপূর্ব শান্তর জান 
সাহাযো শ্রীরুষণকে বহু শতাবীর অজ্ঞান ও কুসংস্কারের কালিমাযুক্ত 
করিয়া তাহারই স্বাভাবিক আলোক বিভায় জ্যোতিখবয় করিয়া 
তুলিয়াছিলেন; বিস্বৃত অবহেলিত, যুর্খতামূলক বিরুদ্ধ সমালোচনায় 
অতি ধিক্কত, আত্মবিশ্বত জাতির ঘনকন্মযে অসি, বিদেশী 
পপ্তিত বা অপণ্ডিতের অতিষ্পর্ধী' নিদারুণ সন্ধীর্ণতায় কালিমা গ্রস্ত 
প্রীকষ্কে জাতীয় জীবনের নব-অভাথানের উষা সমাগমে বন্ধিমচন্ 
আবার স্বকীয় দিব্য মহিমায় *ম্থে মহিষ্রি” নুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। 
বঙ্বিমচন্্র ভ্ীষধকে পুনরুদ্ধার করিলেন, নবীনওন্্ প্রক়ফের পুনঃ 
করিতে অগ্রসর হইলেন! কোটি কোটি মানব শ্রীকষকে যুগে যুগে 
ভগবানের অবর্তাররূপে পুক্জা করিয়া 'মামিতেছে; আবার তিনি 
বয়ং স্চিদানদ, পূর্ণ বর্ষ, ক্ষর ও অক্ষরের অতীত পুরুযোত্তম। তৃতীয়তঃ 
তিনি বহ্ধিমচন্্প্রতিঠিত পূর্ণ মানব । এই জ্রিবিধ বিভাবের কোন 
একটিকে বাদ দিয়া বা কোন একটিকে খর্ব করিয়া নবীনচজ্জের পক্ষে 
উ্রকফ-চরিত অঙ্কন করা হইভ বাতুলতা। পক্ষান্তয়ে এই তরি 
বিভাবকে একত্র মরিবেশিত করিয়া পরস্পরের প্রতি সঙ্গতিময় 
করত: হুঠ, কুসমঞ্চস মহান প্রীকফ চরিতের পূর্বশৃতটি অলৌকিক 


৪২ প্রবন্ধাবলী 


প্রতিভামাধ্য। নবীনচন্ত্রের কাবাত্রয় এমন প্রতিভারই বিজয়গাথা। 
পৈরভকের প্রারস্তে বিষয় উল্লেখের সঙ্গেই তিনি সেই বিরাট 

লক্চিদনদবিগ্রহের আভান গিলেন। প্রভামতীর্ঘ ভীরে লক্মী পূ্িমায 
উধার ভ্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কল্পনা-নয়নে প্রতিভাত হইল 
সেই বিরাট মূরত্তি-_ 

নীল সিদ্ধু শ্বেত বেলা ধূনর আকাশ 

দেখ সত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণ কেমন 

আলিঙ্গিয়া পরম্পরে--বিরাট মূরতি ! 

স্ধ ব্দোম। রজঃ বেলা) তষঃ পারাপার । 


এইখানেই তিনি মহাকাবোর মুল ুরটি (160০6) গরগরিত 
করিছেন। যে বিরাট মুরতি তাহার মানসাকাশে ভাসিয়া উঠিয়াছে 
তাহাই সুচিত হইল এই কাবার প্রথম অস্কে। এই ভিগুপের 
আধারভূত যে মহান পুরুষের বিভূতি বৈচিত্র্য কবির ধ্যান নেত্ধে 
পরিদ্ফুট হইল, তাহা শুধু স্তাহারই মানস কল্পিত বূপ নহে। পূর্ব 
স্রিগণের পথে তিনি চপিয়াছেন, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 
যে চৈব সান্বিকা ভাবা রাজনাস্তামসাশ্চ যে। 
যত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেযু তে মছ্থি॥ 
ক্রিভিগ্ুণমনৈাবৈরেভিঃ সর্বমিং জগৎ । 
মোহিভং নাভিজানাতি যামেভাঃ পরমব্যয়ম॥ 
“নারিক ভাব, রাঞজপিক ভাব ও তামসিক ভাব--এই সকল আমা 
হইতে জাত, কিন্তু আমি সে সকলে অবস্থিত নহি, কিন্তু দে সকল 
আমাতে আছে। এই জিবিধ গুণময় স্কাবের দ্বারা লযস্ত জগ্গং মোহিত 
হইয়া রহিয়াছে । এই সকলের অতীতে অক্ষয় 'আননম্বক্ধপ আমাকে 
স্বরূপ; জানিতে পারে না” 


নবীনকাঝো ব্রাহ্মণ ৪৩ 
এখানে শর অঞ্জনের নিকট নিঞ্জে গুণাধ্যিকা গ্রক্কতির যধো 
থাকিয়াও তিনি 'যে তাহার ও উধ্বেঁ অবস্থিত, তাহাই গ্রতিপাদিত 
করিলেন। বহিঃপ্রক্কৃতি যে তাহারই প্রকাশ বিভূতি, গীতা মন ভাহা 
স্পষ্ট ভাবে দেখাইয়া দিগলাছে বৈবতকেও পরী কাব্যারস্তে অঙ্ছুনকে 
তাহা বুঝাইর| দিলেন : 
এই শক্তি সূর্বব্যাগী সর্বশক্তিমান 
গ্রকৃতি এশক্ডি, এই শক্তি ভগবান । 
সৃতরাং শ্রীকুষ্ণে এই ব্রিবিধ-বিভাব পরম্পর সংযুক্ত হইলে ও পৃথক 
পৃথক ভাবে আমাদিগকে তাহা বুঝিতে হইবে। কোন একটিমাত্র 
কাব্যের মধো ইহা সীমাবদ্ধ নহে) শ্রীকৃঞ্জের আদি, মধ্য ও অস্তালীলা 
যেমন এক পূর্ণ অথগ্ড সত্তা, তেমনি তাহার মানবীয় ভাব, অবতার 
ভাব, তাহার দিপু, নির্বিশেষ, তত্বভাব ভিন কাব্যেই সমান 
ভাবে পরিস্ফুট। শ্রকৃষ্ণের তথাকগিত ব্রা্গণ বিদ্বেষ তাহার মানবীয় 
ভাবের মধ্যেই নিহিত। 
একদিকে অথণ্ড নিরঞ্চন সচ্চিদাননের ত্রিগ্রণাত্িকা। প্রকৃতির 
বহিঃপ্রকাশে কাব্য-বিষয় অভিব্যজিত, অন্যপি'ক মানুষরূপে শ্রুরুফের 
লীলা-বিবর্তন রৈবতকের প্রথম অধ্যায়ে সৃচিত হইয়াছে। দুর্বামার 
'ভিশাপের মধ্যে সে লীলা আভাদিত । | 
উ্যার প্রথযোম্েষে খষিগণ প্রভাস তীরে ধ্যান-নিমগ্ন, অবশেষ 
সুর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্ততি আরম্ত হইল। 
গভীর গুকার ধ্বনি প্লাবিয়। গগন, 
ভাসিল সমূদ্র মন্ত্রে, উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে, 
চুটিলতরঙ্গ পৃষ্ঠে দিক্‌ দিগন্তরে ; 
সেই ধ্বনি, সেই ধ্যান--সেই দৃপ্ত ঘহান। 


৪ প্রবন্ধাবলী 


এমন সময়ে দুর্ধাস! খষি উপস্থিত হইয়া আশীর্বাদ করিলেন 
সমু মুন, খধির মন্্রব, শঙ্গধ্বনির গম্ভীর সমারোহে খধির 
মআনীর্বাদ অশ্রত, কাজেই অনভিনন্দিত রহিল; স্বভাব-সথলভ 
অসংযতারাং নিরঞ্জন দুর্বাসা অভিশাপ দিলেন-_-“যাদব কৌরব কুল 
হইবে বিনাশ” | পার্থ বাসুদেব উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন। অঙ্ুন 
ভীত, আশাম্িত। কৃষ্ণ স্থির, অবিক্কৃত স্বপ্রতিষ্ঠ তথাপি অঞ্জুন যখন 
আভ্যন্তরীণ দুর্বলতায় দুর্বাসার গ্রীতিসম্পাদনাঃ অগ্রসর হইতে- 
ছিলেন, কৃষ্ণ তাহাকে মৃদু গঞ্জনায় তেমন হীন কাপুরুযোচিত প্রচেষ্টায় 
বাঁধ! প্রমান পূর্বক ব্রা্মণের স্বৈরাচার লক্ষ্য করিয়া কঠোর ধিক্কার 
নিনাদিত করিলেন 
দেখ ধনঞজয় 
্রাহ্মণের অত্যাটার। কথায় কথায় 
অভিশ্খপ, অভিশাপ অঙ্গের ভূষণ। 
শার্দিল যেমন ভাবে প্রাণিমাজ মব 
হজিত তাহার তক্ষা; তেমনি ইহার] 
ভাবে আধ্য তিন জাতি ভক্ষয ইহাদের। 
বিনা দোষে, অকারণে করিবে দংশন 
অভিশাপ বিষযন্তে । নাহি কিহে কেহ 
্রাঙ্মণ রহশ্যারণ্যে করিয়া গ্রবেশ 
আপন বিবরে সর্প ধরি মন্ত্রবলে 
ভাহার এ বিষাস্ত করে উৎপাটন? 
এখানে প্রশ্ন আসে এই তীত্র ত্রাদ্ষণ নিন্বার উৎম কোথায়? 
ক্ষীর অহুদার মনোভাব বশে অনেকে অদ্ধভাবে কবির ব্যক্তিগত 
খভিরুচি ও অভিজতার মধ্যে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া 
কবির প্রতিই অবিচার করিয়াছেন। এযন কি কেহ্‌ কেহ প্রত্যক্ষভাবে 


নবীনকাব্যে ্রাহ্মণ ৪৫ 


অসংবৃত বিদ্বেষ বুদ্ধিতে উহাকেই একমান্ত কারণ রূপে উপস্থাপিত 
করিয়াছেন। তাহারা মনে করেন কোন কোন (বিষয়ে ম্বদেশে 
সামাজিক নিরধ্যাতনে অসহিষু কবির রোষবন্ধি এমনই, প্রদীপ 
হইয়াছিল যে তাহারই গ্রজলম্ত শিখা যেন রুত্র তেযে অভিব্যক্ত 
হইয়াছে উপরোক্ত ছন্তরনিচয়ের মধ্য দিয়া, স্ৃতরাং এই বরা নিলা 
কবির ব্ক্তিগত জীবনেরই প্রতিচ্ছবি । সেই ফারণেই কাব্যের বিষয় 
বস্তর মহিত সঙ্গতিবিহীন। * 


আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব কাব্যের মধ্যেই প্রীকৃফের ব্রাদ্ষণ- 
বিদ্বেষ বিধুত। অজ্জুনের সনির্বন্ধ প্রার্থনায় পূর্কাজীধনের ইতিহাস 
বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রী বুন্দাবনে গোচারণ সময়ে তাহার কৈশোরের 
বৈচিত্রাময় অনুভূতি ও আগ্মদর্শনের এক অনবগ্ভ চিত্র ফুটাইয়া 
তুপিলেন। রৈবন্তকের এই সপ্তম স্বর্গটিও একটি খণ্কাবা। এই 
একটি মাত্র অধ্যায় নবীনচন্্কে অমরত্ব দান করিতে পার়িত। 
ভাষার বঙ্কায়ে, স্থরের লালিতো, বর্ণনার সাবলীল গতিতে, ভাবের 
গাভী, শ্রীরুষণের বাল্যলীলার স্থমধূর মন্র্র্শাী ঘটনাবলীর অপন্ধপ 
বন্য প্রতিজ্ছবি_ছত্বে ছজ্জে সেই ধিরাট জীবনেব পূর্বাভাস অপূর্ব 
ভঙ্গীতে স্চিত হইয়াছে । একদা অকন্মাৎ নিবিড় জলদজালে গগন 
আচ্ছর হইল; ঘোর সদ্ধ্যাছায়া কাননশোভ! মলিনীরূত করিল; 
তট-ঘাতিনী দূর সিন্কুর নির্ঘোষে, মেঘ-প্রন্্বণ বিরল জলধারা বর্ষণ 
করিতে লাগিল। এই সময়ে তরুতলে, গিরিকোটরে বনকদলীর 
পত্রচ্ছত্রতলে গোপালগণ বৃষটিধারা হইতে আত্মরক্ষায় তৎপর হইয়া 
পড়িল, অবশেষে মেঘমুক্ত রবিকরে আবার বনভূমি কুজলা শ্যামলা 
ইয়া হাসিয়া উঠিল? তখন তাহারা স্ুধায় আকুল । /- 
দেখিস অদূরে বহু খবির আশ্রম) 
বলিলাম-_“ভিক্ষা ভরে যাও সখাগণ' ; 


8৬ প্রবস্কাবলী 


ব্রাহ্মণ যজ্ের অয় ন| দিল রাখালে-- 

নীচ গোপ জাতি । শ্রাস্ত বালক বালিকা 

_অপথানে ম্লানমুখে আসিল ফিরিয়া 

সেষ্ট দিনই তাহার “জীবনের ভাবনা প্রথম” উন্মেষিত হইল /-- 

একই মানব সব, একই শরীর; 

একই শোণিত মাংস, ইন্তিখ সকল; 
জন্মযূত্তা একরূপ। তবে কি কারণ 

নীচ গোপ জাতি, আর সর্বোচ্চ ত্রাঙ্ষণ? 
চারি বর্ণ, চাবি বেদ; দেবতা তেত্রিশ) 
নিরমম স্্রীবঘাতী যজ্ঞ বহৃতর 7৮ 


কাযনামূলক এই জীবঘাতী যজ্ের বিরুদ্ধাচারী হইয়া! তিনি বৃন্দাবনে 
ইন্জযজ্ঞ ভঙ্গ করিজেন। এই ইন্জষ্জ ব্রাঙ্ষণ-সমধিত বৈদিক কর্ম- 
তাতেই অন্তর্গত। ইহা কথির স্বকপোল কল্পিত নহে, ভাগবতে 
ইহার প্রকট সমর্থন রহিয়াছে । এই ইজ্ধজ্জ ভঙ্গকালে তিনি ব্রাহ্মণের 
বিকদ্ধে' বিদ্রোহ করেন নাই। তিন্নি অন্তরের অস্তরতম প্রদেশ 
হইতেই নিগৃঢ প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন; হৃদয়ের নির্মল পটে, 
কর্তবোর সেই দিব্য রেখা ভাসিয়া উঠিল, তিনি যেন কোন্‌ ...$ 
জ্ঞাত শক্তিবলে চালিত হইয়া সেই রেখার আলোক অচুদরণ কি 
চলিলেন; অন্তরের গহন হইতে যেন কি এক বাণী নিহত হইল। 


কব ই 1 বর্ষেমেঘ শ্বভাবে চালিত 
সঞীবনী ন্ধারাশি, স্বভাবে চালিত 
শ্রমে রবি, শশী, তারা, বহে লমীরণ; 
স্বভাব নিয়ন্তা এক বিজু বিশ্বেশ্বর 

. স্ভাবের জন্থবর্তী বিশ্বচরাচর । 


নবীনকাব্যে ব্রাহ্মণ ৪? 

এইভাবে চিন্তামগ্ন অবস্থায় তিনি যেন আপনাতে ডূবিয়া গেলেন; 

বাহ্দৃশ্ব যেন অন্তরিত হইল। হৃদয়ের গভীরে শ্ছুরিত হইল এক পরম 

সত্য) তিনি দেখিলেন অনস্ত জ্যোতি? সাগরে ভাসমান এই স্তর 

বনধরা শ্যামা) দেই কিরণ-দাগর হইতে নিস্কত হইতেছে, “অনন্ত 
অচিন্ত্য এক শকতি মহান্‌? ; তিনি তখন অস্থুভব করিলেন, 


সেই জানাতীত শক্তি, সেই মহাপ্রাণ 
অবিচ্ছিন্ন সর্বত্রই আছে বিদ্যমান 
করিয়া অচিস্ত্য এক একত্ব বিধান) 


সেই অনির্ধচনীয় অন্নভূতি বলে তিনি শুনিলেন, 
এক জাতি মানব সকল; 
এক বে? মহাবিশ্ব অনস্ত অনীম; 
একই ব্রাহ্মণ তার--যানব সদয়) 
একমাত্র মহাযঙ্জ।-স্বধন্ম মাধন। 


তারপর কৈশোর লীলাশেষে যখন শ্ত্রীরষ্। বৈরতকে অবস্থান 
করিতেছেন, সেখানে বসিয়াও তিনি সমগ্র ভারতের আভ্ম্বরীণ 
অবস্থা পর্যালোচনা করিতেন। ভারত-অনৃষ্ঠকাশে চারিদিকে যে 
নীরদ সঞ্চার হইতেছিল--একদিকে মাজিতেছে--জরামন্ধ, শিশুপাল, 
ভগদত্ত। অন্যদিকে “হস্তিনা হিংসায় মত্ত ক্ষিপ্রগ্রহমত, আঘাতিতে 
ই্জপরস্থ*। এমতাবস্থায় শ্রীরুষ্ণ যেন মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করিতে 
লাগিলেন ভীষণ সংঘর্ষণ, বিপ্লব ভীষণ, 
ভাবিতে না পারি 
এ াষ্টিগনব, এই ঘোর নির্যাতন 
জননীর, আত্মহত্যা, সাধুর দুর্দশা 
অসাধুর ঘ"ধি”ত) ধর্দের বিলোপ । 


তাহার মন তখন গভীর আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া উঠিল? তিনি ষেন 
দেখিতে লাগিলেন ভারত এই অত্যাচারে কেন্ুতরষ্ট হইয়া পড়িবে, 
"আর মত রাজা গভিত্রষ্ট গ্রহের মত পরম্পর পরম্পরকে আঘাত 
করিতে অগ্রসর হইতেছে; এই অবস্থা শৈল-প্রতিমুত্ঠির মত নিশ্টেষ্ট 
ভবে, ধু অষস্থরূপে নিরীক্ষণ করিবার মনোবৃত্তি তাহাকে যেন 
পীড়িত করিয় তুলিতেডিল। বাসদের তাহার এই মনোভাব বুঝিতে 
পারিয়া চিত্রের অগ্থদিক প্রদর্শন করিতে লাগিপেন; তিনি স্পষ্ট ভাষায় 
বলিয়! দিলেন--যত গৃহবাসী-বিপ্রগণ বনবাসী খষি, 
উদ্ধকর্ণে তব কার্মা করিছে শ্রবণ; 
স্রাণিতেছে অভিসন্ধি, ভাবিছে বিপ্লব 
সাঘাজো, সমাজে ধন্দে উদ্দেশ তোমার, 
তুমি এ বিশ্লবকারী ; 
তছুত্বরে কেশব যাঁহ! বলিয়াছিলেন তাহা যেন বর্তমানে পর- 
শাসিত ও পর-শোধিত ভারতের মুক্কি সাধনার মহান্‌ ধক, 
* আমি এবিপ্লবকারী। মহধি! মহযি! 
নাহি দিবে যারা গ্রভো ভবিষৎ ব্যাসে 
্রান্মণত, ক্ষত্রিয় কর্ণতুলা শূরে, 
নাহি দিবে জ্ঞানালোক ক্ষত্রিয়ে কখন, 
বৈশ্বে বাহুবল আদি জাতি ভারতের, 
. ফরিয়! দাসস্ধতজীবী রাখিবে যাহারা_ 
.... মহষি বিপ্লবকারী আমি কি তাহারা? 
এইখানেই বিশদীরুত হইল যে প্রীকফের বিভ্রোহ ব্রাহ্মণ সমাজের 
বিকঞ্ছে নছে। তিনি অস্থ্র ধারণ করিয়াছিলেন ্রাঙ্মণ শাদিত সেই 
নীতির বিরুদ্ধে যেই নীতি যুগে যুগে মানুষের যন্তবত্ব বিকাশের 
হাক না হইয়া উগ্র পরিপন্থী হইয়া দাড়ায়) সেই নীতি বলে মানুষ 


দবীনকাবো ত্াঙ্ষণ চি 


কেবল জন্মগত অধিকার লইয়া অপর মাহযের চি ন্থায গ্ৰ 
স্থাপনের জন্য উনুখ হইয়া উঠে, যাহার ফলে মমাজের একটি (বিশেষ, 

ংশ পঙ্থু হইয়া পড়ে; ঘেই নীতি আধুনিক ইউরোপে নাংশীবপাধিত 
[71617617501 বা জাতি প্রাধান্তের অনুরূপ, সেই নীতি মানুষকে ধু 
বাহিক ক্রিয়াকাণ্ডের কূটচক্রে নিম্পেষিত করিতেছে, যাহাতে. * 


*আরমপন্মনীতি 
গ্রীতিময়, প্রেমময় শান্তি সুধাময় 
হইয়াছে পৈশাচিক যজ্জে পরিণত। 


নবীনচন্ শ্রীকফের এই ত্রাঙ্গণয ধশ্মের বিরুদ্ধে প্রোহ বুদ্ধি গ্রদর্শন- 
কালে গীতাপগ্রদশিত পথেই চলিয়াছেন। শ্রুরুষ্ণ বিশেষ কোন মতবাদের 
উপর তাহার 'স্বধন্মা প্রতিষ্ঠা করেন নাই। ধর্ম অর্থে মানুষ বুঝিয়া 
থাকে কতকগুলি বাহিক ক্রিয়া অভষ্ঠান। ধন্ধ যখন মানযের মধো 
নিহিত দুপ্রবৃত্তিকে সমূলে উৎ্পাটিত+ করিতে পারে না, অস্তর-জীবন- 
গঠনে সহায়ক না| হইয়া ধশ্ম যখন প্রাণহীন আচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
হইয়া পড়ে, তখনই হয় ধশ্রের গ্লানি। প্রতোক মানব অনস্ত অথগ্ 
ঠৈতন্ধের অংশ স্বরূপ; প্রত্যেক মানুষই আপন াক্ম সততায় ভগবানের 
সহিত এক।-মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন: ;--এই সেই 
গহবরেষ্ঠং গরিষ্ঠং গোপন আত্মাকে জীবনের কর্মে প্রকটিত করাই 
মানব-জীবনের সার্থকতা; এই উত্তমং রহশ্াম্‌ যখন শুধু শুদ্ধ বহিরক্গবন্ধ 
ক্রিয়াকলাপে আচ্ছর হইয়া পড়ে, তখনই হয় ধশ্থের গ্লানি। মানুষের 
মধো যে উচ্চতর ভাগবত চৈতন্ত লুক্কায়িত, সেই টৈতস্তের মধ্যে 
আমাদিগকে যে আবার নব :নব জন্ম লাভ করিতে হইবে, যাহা 
দারা! মানুষ ভগবানের “স্বাধন্ম্য” লাভ করিবে-_মন্তাবমাগতা:-_-এই 


সত্যকে জীবনে ঝূপায়িত করাই সকল সাধনা, সকল অনুষ্ঠান ও যজ্ঞের 


ৃ 4৩ গ্রবন্ধাবলী 
সুল.তনব। সেই তত্বের বিশ্বৃতি বা বিকৃতিই ধর্দের গ্রানি। শ্রী 
বুঝিয়াছিলেন বাহ্িক বেদবিহিত্‌ কর্মকাণ্ডের মধ্যে মানুষ ষেন বন্দী 
*'হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতেই মানুষ তাহার উন্নততর বাণী-অমৃতস্য 
পুস্রাঃবিশ্বৃত হইয়া হীনবীর্ধয হইয়া পড়িয়াছে-_নায়মাত্বা বলহীনেন 
ঢভা:;- এই ভাবে ধর্ধের গ্লানি উপলব্ধি করিয়া তিনি বৈদিক নিত্য 
নৈথিত্তিক অনুষ্ঠানের গ্রতি বীতশ্রন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন-_পক্ষাস্তরে 
প্রকৃতির মধ যে মহান যজ্জ সম্পাদিত হইতেছে, সেই যজ্ঞের অন্থুবর্তীনে 
ঘানুষকে ও আীবনের সকল কর্শ চিন্তা ৪ সম্বল্পকে শুধু যক্তরূপে 
নিরাসক্ত চিন্তে ভগবানে সমর্পণ করিতে হইবে, এই আস্মধন্মকেই 
প্রতিঠিত করিতে চাছয়াছিলেন__তম্মাৎ সর্বগত' বদ্ধ নিষ্ঠা যজ্জে 
গ্রতিষ্ঠিতম্-ইহাই প্রকৃত বৈদিক ধর্ম । শ্রীরুষ্ণ সেই ধর্মেই প্রবর্তক 
ও প্রচারক, তাহারই প্রমৃর্ঠ বিগ্রহ । প্রকৃত বেদ-ধর্শের বিচারে 
প্রবেশ করিয়াই তিনিৎত্রাঙ্গণের হিংসা-নর্পকে নিবিষ করিতে বদ্ধ- 
পরিকর হইলেন। 
গীত্ভায় যে কর্ম্ববিভাগের উল্লেখ আছে,-_সেই কর্ণ কি? কোথাও 
ইহাকে “সহঙ্ত' কর্ধ, কোথাও “ম্বভাবজং' কর্ম কোথাও “ম্বভাবনিয়ত" . 
কর্ম বলা হইয়াছে শুধু কর্ধগতভাবে যে লোকের কর্ম নির্ধ'রিত 
হয়_গেই কনের ভিত্বিতে এই সকল বাক্যের ব্যাখ্যা করিলে গীতার 
্রক্কত অর্থকে বিকৃত ও সন্বীর্ণ করা হঘ। কেন না প্রত্োক 
জীবনে ত্রাঙ্মণাদি চারিবর্ণের শক্তি নিহিত রহিয়াছে । আত্মবিকাশের 
অনুকূল অবস্থা ও প্রয়োজনানুযায়ী কোন একটি দিকই বৈশিষ্টা লাভ 
. করিয়া থাকে) প্রতোকের হ্বভাষ সেইটিকেই বিকশিত করিতে গিয়া 
 স্স্থান্ত শক্তিকেও বিকশিত করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। এবং 
তাহার মধা দিয়াই পূর্ণ অধ্াত্ম সিদ্ধিতে উপনীত হওয়া যায়। 
চতুর্র্ণের উৎপত্তি সথদ্ধে শাস্থাদিতে বলা হইয়াছে ঘে ব্রদ্ধার মুখ 
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হইতে ব্রাহ্মণ, বা হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্বী এবং পদ হইতে 
শূত্র উৎপন্ন হইয়াছে । তাহা হইলে দেখা যায় একক করস্মার মধ্যেই 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শূর্ধী মকল বর্ণই বিধৃত ছিল। অর্থাৎ আপাত- 
দৃষ্টিতে পরম্পর বিচ্ছিন্ন এই চারিবর্পণের মধ্যেই শক্তি, জ্ঞান ও 
সতা-বোধের তারতম্যানছসারে এক ব্রদ্ষারই আত্মপ্রকাশ । তাং 
শান্মার্ধের থাথ মন্র পরিগ্রহ করিতে হইলে ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হয় 
যেকোন বর্ণই ্রক্ষগুণ-বজ্জছিত নহে । ব্রদ্ধের ব্রন্বত, ক্ষজিয়ত, বৈশ্বত 
ও শূদ্রত্ব প্রত্যেক বর্ণের মধ্যেই নিবিড়ভাবে স্বগ্রতিষ্ঠ। উচ্চতম 
্রান্ষণই হউক, অথবা নিম্তম শৃদ্রই হউক প্রত্যেককেই ভগবানের 
স্বাধন্্য লাভ করিতে হইবে ইহাই গীতার শিক্ষা। মানুষের জীবনের 
কুকক্ষেত্রে প্রত্যেককেই ভগবানের স্বাধন্মা লাভ করিতে হইবে, অর্থাৎ 
সেই অক্ষয় পুরুষের শাস্ত নিগ্রির শোকশুন্ত নিব্বিকার আত্মপ্রতিষ্ঠ 
অঞ্জন করিতে হইবে। সেই আত্মপ্রতিষ্ঠা যেমন ত্রাঙ্ষণ স্বাধ্যায়, শম- 
দমাদি গুণাবলীর উৎকর্ষসাধন দ্বারা লাভ করিতে পারে, শৃদ্রের পক্ষেও 
তাহা নিষ্কাম, অনাসক্ক নিয়ত কর্মের দ্বারা লত্য। সেই কর্শ সেবাই 
হউক যাহা শূত্রের ধর্ম, আর সমত্বরূপ যোগই হউক যাহ! ব্রাহ্মণের 
ধর্শরূপে নিদিষ্ট, সকলই যোগ। সেই পূর্ণ সমত্ব ঘোগের মধ্যেই 
্রাঙ্গণ হইতে শৃড্র পধ্ন্ত সকল বর্ণেরই বিশেধ বিশেষ নির্দিষ্ট ধর্টের 
পূর্ণ বিকাশ নাহইলে যোগ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এই কারণে 
বং যোগেশ্বর শ্রীরুষং আপনার অনৌকিক জীবনেই চারি বর্ণের . 
 ধর্থকে প্রকটিত করিয়া পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 
তিনি একদিকে যেষন পুরুযোত্তম_যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহষক্ষরাদপি 
চোতম:--অন্তদিকে তিনিই ক্ষত্রিয় বীরের যুদ্ধক্ষেত্রে অঞ্জনের রথে 
সারখী, যুদ্ধের চালক ও নিয়ামক, একদিকে তিনি বৃন্দাবন নীলায় 
গোচারণে বৈশ্ধর্শের মূর্তরূপ অপর দিকে হুধিষ্টিরের রায় যে 
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্রাহ্ষপগণের পদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইয়া শূত্রের নিষ্কাম সেবাধর্শের 
পরাকঠ।প্রদর্ন করিতেছেন। মানব-চরিত্রের মকর বৃত্তিনিচয়ের 
পরিপূর্ণ বিকাশসাধন করতঃ ভিনি আপনার যে মহান রূপ প্রকট 
. করিঝেন ইহাই আদর্শ মানবচরিভ্র। এইভাবে তিনি অনামের 
হখ্যে দেখিয়াছিলেন মানবত্তের লুক্কায়িত বিভব। ব্যামদের 
বলিতেছেন £-- 

সেইরূপ আর্ধাজাতি আঘাতিয়! বলে 

করিয়াছে স্থানভ্রষ্ট অনা দুর্ববলে 

সেইবলে প্রতিঘাত থাইবে নিশ্চয় 


বিশ্বরা্জয প্রীতিরাজা, রাজত্‌ দয়ার 
বিশ্বরাজা হায়রাজা, রাজত্‌ নীতির 
কু বনপুষ্প হ'তে অনন্ত গগন 
সর্বত্র অনস্থ জাল অনন্ত কৌশল 
নর্বদ্ধ অনন্ত গ্রীতি। হেন মহারাজ্য 
যতদিন যদৃশে না হবে স্থাপন 
ততদিন আধ্যরাজা জানিও নিশ্চয় 
ভীষণ কালের শোতে বালির বন্ধন! 
হ্ুতরাং অনা্ধকে আর্ধের সহিত পরিপূর্ণ মিলনের উদ্দেশ্থে মর্বা- 
পেক্ষা অধিক প্রয়োজন তাহার বিকাশের পথ উমৃক্ত করা, অনার্ধের 
শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিসমূহের সর্ধাতোমূখী প্রকাশের 
সহায় হওয়া। কিন্তু চাতুর্বণোর যেই মন্বীর্ণ নীতি সাধারণতঃ 
“নান্যদন্তীতিবাদিন' বেদবাদরত ব্রাহ্মণের অন্তায় উদ্ধত অত্যাচারে 
সমাজে দৃঢমূল হইয়াছে, তাহাকে বিদূরিত করিছা জাতীয় জীবনের 
রবস্তরে, ক্ষত বৃতে, ব্রাহ্ধণে চণতালে, সতী শৃত্ে প্রকৃত বোদধর্ম যদ 
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মহান সর্বমানবীয় দে প্রেরণায় প্রচারিত ও অহশীলিত না হয 
তাহা হইলে ব্যাসের মানসনেত্রে প্রতিফলিত সেই মহারাজা স্বপ্নে 
পরিণত হইবে। এইজগ্ত শরীক গীতায় কাঁণ্তিত চাতুর্বর্ঘ "ধর্থের. 
নিগৃঢ় তবাথ্যায়ী সকল বর্ণান্তগগত মানবের পরিপূর্ণ বিকাশ বীধামুক্ত 
করিয়া চাহিয়াছিলেন এক মহারাজা স্থাপন করিতে £-- 
একধন্ম এক জাতি এক মিংহাসন। 

নবীনচন্ত্র যুগোপযোগী এই নব ধর্দের আদর্শ প্রচার কলে শ্রীক্কে 
নবভাবে রূপায়িত করিলেন। শ্রীরু্ণ ্রান্গণা ধর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করেন নাই; ব্রাক্ষণ-পরিসেবিত সনাতন ধর্মকে বিকৃত করিতে 
প্রয়াসী হন নাই; তিনি চাহিয়াছিলেন সেই ধশ্থাদর্শকে পরিপূর্ণভাবে 
জাতীয় জীবনের সকল বিভাগে নবশক্তিতে উদ্বোধিত করিয়। 
ভারতে মহাভারত-স্থাপন। 
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ুর্াসার অভিশাপ কবির কল্পিত; মহাভারতে তাহা নাই। 
এই অভিশাপ একটি মহুত্তর কিবয় অবতারণার উপায় মাত্র। 
অিজ্ঞান-শকুদ্ুলয় মহাকবি কালিদাসও এই উপায় গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, অবশ্য সেখানে উদ্দেশ ছিল ভিন্নতর । এখানে অনার্যের 
উন্নয়ন। বৃহত্তর জ্বাতীয় জীবনের অপরিহারধা অঙ্গরূপে তাহার 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘারা খণ্ডে খণ্ডে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভারতকে এক ধর্সরাজ্যপাশে 
বন্ধ করিবার পৃত মহান্‌ সঙ্ধল্নে অনাধ্যের প্রতি সহান্নভূতিই যথেষ্ট 
নহে? পক্ষাস্তরে ব্যাপকভাবে তাহাদের পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের. 
দর্ব্যবস্থা-ইহাট ছিল শ্রীককষের মনোগত অভিপ্রায়। এই অভিগ্রায়- 
সিদ্ধির পক্ষে বর্ণগত বৈষম্যের সন্ধীর্ঘত1 পরিহার যে কত অপরিহার্য 
শ্ীকষণ তাহ! স্থম্পষ্ট উপলন্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন 
ভারতীয় বিরাট মানব-মগুলীর একটি বিশেষ অংশকে অশিক্ষিত, 
জানে ও কর্শে পঙ্গু করিয়া রাখিলেও জাতীয় জীবনই হইবে দুর্বল? 


৫৪ প্রবন্ধাবলী 


রবীন্ত্রনাথও বলিম়াছিলেন_- 
একপক্ষ শীর্ণ ঘে পাখীর 
ঝড়ের সম্কটদিনে না রহিবে স্থির 
অবশেষে যে কোন বৈদেশিক আক্রমণের মোতোমুখে সমগ্র জাতি 
তণখওর মত ভাসিয়া যাইবে 
রাজাভেদ গৃহভেদ, জাতিভের গ্রতু, 
ভারতের যে দুর্দশা গটাইছে হায়, 
বলবান কোন জাতি পশ্চিম হইতে 
আঙিলে ঝটিকাবেগে, নিবে উড়াইয়া 
ভেদপূর্ণ আধজাতি তৃণরাশি মত 
সুতরাং আর্ধে ও অনাধে সমভাবে এমন এক বিরাট মানবত্তের 
ভিত্তি সাস্থাপন করিতে হইবে যাহা রহিবে অক্ষম অচল শৈল 
মৈনাকের মত্ত। অন্ধের উন্নতির পথে ব্রাহ্মণের স্থ্ট যে প্রবল 
বিষ্ব, তাহাও দুর্বাসার প্রতি প্রযুক্ত বাস্থকির বাকো ধ্বনিত । 
যেই নীতি চক্রে 
হতেছে অনাধ জাতি এত নিম্পেষিত 
তোমরা ব্রাহ্মণগণ প্রণেতা তাহার ; 
শষগ্থানে খধিগণ) ৫ 
ঘঅনাধের কি অধঃপতন, কি হীনতা, মন্যত্ধের কি অবমাননা 
বাস্থকিকঞ্ঠে তাহাও-মন্দ্রিত। কাবো চিত্রিত এই অনার্ধ পীড়ন ও 
 অনাধ শোষণ আধুনিক কোটি কোটি নরনারীর নিখুঁত চিত্র নহে কি? 
আছিল যে জাতি এই ভারত ঈশ্বর 
আজি তারা হা বিধাতঃ বিদরে হৃদয় 
অন্পৃন্ঠ উচ্ছিষ্টভোজী কুকুর অধম; 
তাহাদের শৃড্র নাম) দাসত্ ব্যবসা 


নবীনকাবো ব্রা্ণ ৫৫ 
অর্ধাহার, অনাছার, জীবন নিয়ম ; 
পরমার্থ আধদের চরণ লেহন, 
পদচিহ্ন পুরস্কার ; দেখিবে যখন 
পবিত্র আধের মৃহ্ি, যাইবে সরিয়া 
শতহন্। প্রণমিবে ধূলি বিলুষ্টিয়া। 
কেবল সঞ্চিবে অর্থ। ধরিবে জীবন 
আধের সেবার তরে! তিরস্কার ভাষা 
পদাঘাত সদাচাঁর, করে হত্যা! যদি 
আধ কেহ, নরহত্যা নহে কদাচন। 
এখন অনার্ধের অভ্াখানের অনিবাধ প্রয়োজনে মনুয়াত্ের 
পূর্ণত। বিকাশই যে প্রত্যেক মানবের জগ্মগত অধিকার, এই নীতিই 
কবি উপস্থাপিত করিলেন-বাহাতে বর্তমান রুশ দেশের প্রত্যেক 
অর্দিবাসীর মত প্রত্ত্যেক অনার্ধ নর নারী অথণ্ড অবিক্কৃত মানবন্ধে 
গৌরবাদ্ধিত হইয়া একই মহাভারত নংস্থাপনে উৎসগিত জীবন-যাপনে 
উদ্বুদ্ধ হইতে পারে। রর 
এই নব হিউম্যানিজ মূ এর আদর্শ সম্মুখে রাখিয়। তিনি বৈবতকের 
প্রারস্তে ধষিগণের শ্ধাস্ততির নিন্াচ্ছলে মানবত্ের মন্থামন্ত্র উদগীত 
করিগেন। কেহ কেহ বগিয়া থাকেন শে এইখানে নবীনচ্ত্ 
আধুনিকতার সর মগ্ত্রিত করিয়াছেন | সুর্ঘকে তিনি বিশ্বরীতির 
অস্তরৃক্ত জড়বস্রূপে গ্রহণ করিয়া আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার 
সমৃহকেই সমর্থন করিয়াছেন। একদিকে এই বর্ণনা সত্য হইলে ও 
একটু গভীরভাবে অনুধাবন করিলে ইহাই প্রতীত হইবে যেকাব্যে 
নঙ্গিবেশিত স্তস্ততিছয়ের মধা দিয়া ধযিগণ অর্থ্য প্রদান করিতেছেন 
জড়নূর্যাকে নহে? পক্ষান্তরে ঠাহার। আরাধনা করিতেছেন সেই 
পরমজ্যোতিকে-_জ্যোতিযামপি ভক্জ্যোভিন্তমসঃ পরমুচাতে_, তিনি 


ছত গ্রবন্ধাবলা 


'জানাতীভ', 'কালাতীত', অচিন, বিশ্েশবর, নারায়ণ, 'জগং-পালন, 
জ?-ধারণ ও জগদ্বংসন, তিনি ত জড়ক্যায নহেন। পক্ষান্তরে 
এই স্বতিঘয় পুরাণে প্রধাত সেই স্বতিরই গ্রতিধ্বনি-_ 
কালাত্মা সর্ধভূতাতা বেদাতা। বিশতোমুখ:ঃ। 
যশমাদীন্্রপত্মতঃ পাহি দিবাকর | 

দিবাকর] তুমি কালাঘা, সর্মভৃতাত্বা, বেদাত্ব/। ও 
বিশবতোমুখ। তুমিই অনবণী, অতএব আমাকে পরিত্রাণ কর।” 
আমরা মনে করি ইন্জযজ্ঞ ভঙ্গের মধ্যে কবি অধিকতর আধুনিকতার 
পরিচয় দিয়াছেন। তবুও কবি এই হ্ধ নিন্দার আশ্রয়ে বেদোক্ 
ঘজীয় কিয়াকাণকেই নিন করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মানবের 
অচিন্নীয় অসীম শক্ষির আযগান ধ্বনিত করিতেছেন ১ 

মানব উৎকৃষ্ট ষ্ট। যে অনন্ত জ্ঞানে 
ফজিত গালিত এই বিশ্ব চরাচর 
পড়েছে মে জান ছায়া হয়ে যাহার 
ছাড়ি সে অনন্ত জ্ঞান অনন্ত শকতি 
সে কেন পৃজিবে অন্ধ জড় প্রভাকর। 

ক তেমন মানবনের আধারবপী, পূ আত ব্রা্গী স্থিতিক্ে 
িতপ্রজ। রাজনীতি, ধনবনীতি ও সমাজনীতিতে অপূর্ব কৌশ্ী 
তিনিই পূর্ণ নিষকাম ধশ্মের প্রতীক, কর্মেও অক্মী, শততক্ষেত্ে মমবুদধি 
'লোক-মংগ্রহের শরীরী বিগ্রহ) বন্ধিমবাবুও বজিয়াছেন_-“কৃষঃ 
গৃহ, সংসারী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দণুপ্রণেতা, তপন্বী ও ধর্দপ্রচারক-_ 
 সর্ঝাজীন মননের আদম” 

ইিবেতব্তক্ষেত্রে শরশযযায় শায়িত ভীমের গ্রতি “মৃত সঙ্গারর 
মত পড়িয়া ভৃতলে”, “পড়ি' মণডুকের মত” প্রভৃতি বিদ্রপাত্বুক বাক্য 
ব্যবহার করিলে ছুরববাসাকে বাস্থকি বলিতেছেন :__ 


নবীনকাব্য ত্রাঙ্গণ ৫৯ 


যক্জ-ব্যবসায়ী 
কাপুরুষ তুমি খধি; বীরত্ব তোমার 
অশ্বমেধ, নরমেধ ! কু 
এই বাক্যেও দেখা যাইতেছে ত্রান্ষণ্য কেন্দ্রিত হইয়াঙ্িল শুধু 
যাগযজ্ঞের মধ্যে-_ 
কণ্ম, যাগধজ্ঞ! জ্ঞান, সংসার বজ্জন। ঃ 
যে ত্রাহ্মণ্য কেবল কামাকশ্মবের উপরেই মানবের সমস্ত ধর্মসাধনা! 
স্থাপিত করিয়াছিল শ্রীকুষ্ণ সেই গ্রাণহীন কশ্মকাণ্ডের প্রতি বিদবিষ্ 
ইইয়াছিলেন-- 
অস্থরবিগ্রহে ক্ষত বিক্ষত ভারত 
কবাল কামনাদগ্ধ, কাম্যকণ্মে হায়। 

“বৈদিক ধর্দের এই ঘোর পরিণাম" দেখিয়া তিনিও অস্তর 
বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হইতেছিলেন। দুর্ধবাসা তাহাকে “বেরদ্বেষী” 
বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণ বেদকে নিন্দা করেন নাই 
পক্ষান্তরে তিনিই বলিয়াছিলেন £-- * | 

করিলা মৃহষি 
সঙ্কলন চারিবেদ--চারি কীিন্তস্ক 
সর্ধধ্বংসী কালগর্ডে; চারি হিম'ছল 
চিন্তার জগতে ; চারি অনন্ত ভাস্কর 
মানবের জ্ঞানাকাশে ; 

গীতায়ও ইহার প্রমাণ রহিয়াছে । পূর্বের বল! হইয়াছে নবীনচন্ত্রের 
কাবাত্রয় গীতাধর্তবেরই নব রূপাযণ। বেদবাদ দনবদধে গীতা বজিতেছে-_ 

যামিমাং পুল্পিতাং বাচং প্রবস্তযবিপশ্চিতঃ 
বেদবাদরতা: পার্থ নানুদক্ীতিবাদিনঃ॥ | 
কামাতুনঃ স্বগ্প রা জন্মকপ্মফলপ্রদাম্‌। 


চা 


৫৮  শ্রবদ্ধাবলী ৮. 
ক্রিয়াবিশেষবহলাং ভোগৈষ্বর্াগতিং প্রতি ॥ 
ভোগৈশ্ব্যাপ্রদক্তানাং তয়াপহৃতচেতপাম্‌ | 
ব্যবসায়াগ্িকা বুদ্ধি: সমাধো ন বিধীয়তে ॥ 

বেদবারিগণের যাগধজ্াদি ক্রিয়ার লক্ষ হইতেছে ইহকাল ও 
পরকালে ভোগৈশ্ব্য লাভ। কিন্তু যাহারা বলে যাগযজ্ঞ বাতীত অন্ধ 
কোন' উচ্চতর মহত্বর ধর্শকন্ধ নাই-_নানযদস্তীতিবাদিনঃ--জীবনের 
অন্ধ কোন পরমার্থসাধক লক্ষাও নাই--এই সকল শ্রুতিমনোইর-- 
পুষ্পিতাং বাচং_বাকো যাহারা মামযকে ভোগৈঙ্বরের আরাধনার 
মধো নিমগ্ন করিয়! রাখিতে চায় শ্রীকৃষ্ণ এইলকল বেদবাদরত ব্রান্দণ- 
গণকেই নিন্দা করিঘাছেন-দুর্বামা এই প্রকার বেদবাদের মৃত্তিমান 
বূপ। দুর্ব্বাসা শ্রকৃষ্ণকে বেদব্রা্গণের শত্রু বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন; 
প্রকৃতপক্ষে শ্রীর বেদের নিন্দা করেন নাই; বেদের যাহা প্রকৃত অর্থ 
তাহাই স্বীয় জীবনে, মুমাজে, রাষ্ট্রে ও বাণীতে সার্থক করিবার জন্য 
উদ্ন্গ হইয়াছিলেন। দুঝ্বামার নিন্দাবাপদেশে তিনি যে ত্রাঙ্মণের নিন্দা 
করিয়্ছেন সেই শিলা প্রকিতপক্ষে ত্রাঙ্গণবিদ্বেষপ্রস্থত নহে, সে 
নিন্দা বেদের বিরুদ্ধও নহে) পক্ষান্তরে যাহার! বৈদিক-ধর্খীকে বিকৃত 
বিপধণ্ড করত; সমাজে, রাষ্ট্রে ও জীবনে 'মহতী বিনষ্রি' সংসংগি্ত 
করিয়াছিলেন_সে নিন্দা তাহাদেরই বিরুদ্ধে। এই জ্ঞানেই নি 
ইন্ষজ্জ ভঙ্গ করেন, গোবধধন পুক্ঞা প্রচলিত করেন, বিশ্বের মখধোই 
 বিশ্বে্বর পূজা সমথন করেন) বিশ্বের মকল পদার্থেই বিষ বা ভগবান্‌ 
অনথহযত_বিশ, (ধাতু) প্রবেশনাৎ_-এই পাঁবনী বুদ্ধিই বৈষ্ণবধর্শের 
ভিত্তি) বিশ্বকাব্োর মধ্যে বিশ্বেশবরের পুজা তিনি বৈষ্বধর্খের মন 
সুতরটি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। প্রীরু্ণ বলিতেছেন-- 

পৃ বিশ্ব, পৃজ বিশ্বপ্পপ নারায়ণ, 
স্বভাব-মন্দিবে, উচ্চি ভাবের বেদী 


নবীনকাবো ব্রান্ধণ ৫8 
পুণ্য গোবর্ধন শিরে, হলো গ্রতিষ্ঠিত 
গোপদের নিরমল হায় গগনে ,... 
বৈষ্ণব ধর্মের বীন্ নক্ষত্রের মত... সর 
যেব্রা্ষণ বৈদিক ধর্দের বাহক ও রক্ষকরূপে প্রকত বৈদিক ধর্দের 
গভীর অধঃপতন সংসাধিত করিয়াছেন--মেই ব্রাদ্ষপকেই তিনি নদ 
করিয়াছেন; | 
বেদভারে প্রপীড়িত, যজ্জধূমে সমাচ্ছনন 
উষ্ণলীবশোণিতে প্লাবিত ) 
এইভাবে কামনানলে প্রদীপ্ত ভারতে, 
কেমনে পতঙ্গ ক্র বেদরূগী হিমাচল 
করিবেক করে উত্তোলন ? 
এইভাবে বেদের প্রকৃত অর্থ পুনরুদ্ধার করিয়া তিনি চাহিাছিলেন 
ভারতে স্বধন্ম প্রতিষ্ঠা করিতে--সেই ধর্দ বেদবিরুদ্ধ নহে--পক্ষান্তরে 
বেদ প্রতিপাদিত প্রকৃত মানব ধর্দেরই পুনরকাখান। সুলোচনার মূখে 
এই 'বেদধন্দের' উদ্দেশ্য দঢ়তম ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে_- 
এ মহাধশ্মের 
ভিত্তি লোকহিত, ভিত্তি সর্নভুঁতহিত | 
গীতা এই ধর্মকে বলিয়াছে 'লোক সংগ্রহ') প্ররুষ্জীবন এই 
ধন্মেরই প্রকটন । নবীনের কাব্যত্রর় এই ধশ্মেরই আনন্দ স্থ্র | 
তথাকথিত ব্রাঙ্গণ-বিছেষের অন্তরালে আরও একটি সত্য নিহিত 
রহিয়াছে। বৌদ্ধধর্দের অধঃপতনের পর হইতে প্রীমৎ শঙ্বরাচার্ধের 
অস্বৈতবাদমূলক যায়াবাদ সমগ্র ভারতীয় জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিন। 
তাহাতে মঙ্গানই প্রাধান্স লাভ করিয়াছিল। আচাধ শক্কর তাহার 
গতাভায়ে এই সঙ্লাসকেই গীতা-ধর্শের মুখ্যতম উদ্দেশ্য ও নীতি 
বলিয়া তাহার অপরিলীম লোকোত্বর প্রতিভা ও ধীশক্কি বলে 


৮ | রব্ধাবী 


রতি করিতে, গ্রাস পাইয়াছেন। দেই মঙ্্যাসবাদের ফলে 
ভারতের জাতীয় জীবনে যে ভাঙন আরম্ত হর তাহাতে কর্ধ-বিমুধতা 
এবং সংসার ত্যাগ জীবনের মূল উদ্দে্য হইয়া গড়ে। বৈদেশিক 
আক্রম্জে ও বৈদেধিক শাসনে উহ] অবশেষে ভারতবাসীকে হীন- 
বীর্ধ। তযোভাবাপন করত; গাসদ্ের নিম স্তরে নামাইয়া আনে। 
ধন যুগে জোকমান্ তিলক ও শ্রীমরবিনা শঙ্কব-প্রচারিত মন্যা- 
বাছের বিরুদ্ধে নব দৃটিভঙ্গী লইয়া গী্ষার ব্যাখা! আরম্ভ করেন। 
তাহাতে ক্াহারা সম্যাসের অপ্ুয়েজনীমতা এবং অবাঞ্থনীয়তা গ্রতি- 
পাদন করতঃ আদক্ষিহীন, নিষ্কাম কর্ধের মধ্ে উৎসার্ময় জীবনের 
মহনীয়তা কীঠিত করেন। *ইছাদের 'আবিভাবের বনপূর্ষে উনবিংশ 
শতা্ীর শেষপা্জে নবীনচন্জই সর্ধপ্রথমে বন্দেশে ভাতীয় জীবনের 
এক পরম সন্ধিক্ষণে সযাসবাদমূলক গীতা-ধর্থকে ভি্পপথে প্রবাহিত 
করাইজেন। কর্মঘোগেরই ্েঠত প্রতিপন্ন করিবার সকলে তিনি 
একদিকে মঙ্্াসবাদ,. অপরদিকে কিয়াবিশেষবন্ছল যাগংজ্ঞকে 
পশ্চাতে ফেলিয়া কণ্ের পাঞচজন্য শঙ্খ ধ্বনিত করত; বহু শতাবীর 
মোহাচ্ছয় ভারতবাসীকে আত্মশক্তির অমুত-অভিষেকে উদ্বোধিত 
করিতে অগ্রসর হইলেন। | 
আযোগেশচন্্ সিংহ .. 


একালের চোখে সেকালের নবীন 
প্রীন্বিলস্নকুমাল সন্পকাল্প) £ 


সেকালের নবীন দেন (১৮৪৬১৯০৯) একালের সত্যেন দ্তের 
মতন “সামা-মাম” লিখিয়া যান নাই । নজরুলি “সর্বহারা”ও নবীনের 
হাতে বাহির হয় নাই। অধিকন্ধ শান্তি ব্যানাজি, নিমলি দাস 
ইত্যাদি সাম্প্রতিক বা অতি * আধুনিক কবিদের মঞ্জুর কিষাণ আর 
কান্ডে কোদাল নবীন কাব্যের মুদ্দা নয়। এই কথাগুলা মনে রাখা 
ভাল। তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, জীবনের অন্তান্ত সব-কিছু 
সম্বদ্ধেই নবীন-সাহিত্য ১৯৪৬ সনে ও অতি-নকীন বাঙালির বাচ্চার 
খোরপোষ জোগাইতে সমর্থ অর্থাৎ নবীনের বয়েখগুলা বিংশ- 
শতাধ্ীর মাঝামাঝিও বাঙলার যেকোনো ছেলে-মেয়ের পক্ষে তাজা! 
সরল ও সাজাল মাল; ন্বীনকে আজও “সেকেলে” বলা চলিবে ন। 


নবীন-মাহিত্যের দৌলতে কমিউনিষদের মহি মাফিক ব্যক্জিগত 
সম্পত্তি ধ্বংস করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু “রৈবতক” “কুরুক্ষেত্র” 
“প্রভান” বগল-দাবা করিয়া বাহির হইলে একালের যে-কোনো 
আখড়ায় ঘাড় খাড়া রাখা সম্ভব । গণতন্ত্র দাহির করা সন্ভব। 
নারীত্ব বা মেয়েদের পুরুষ-সাম্য সম্বন্ধে মোল্লাগিরি করা সম্ভব! 
বিজ্ঞানের দিগ্‌বিজয় চালানো সম্ভব। মানব জাতির বর্তমান ও 
ভবিষ্বৎ সম্বন্ধে টন্টনে আশা ভরসা রাখা সন্তব। “ভাঙিতেছে 
পুরাতন, গড়িছে নৃতন,-জগতের নীতি এই মহা বিধন্তন” নবীন 
সাহিত্যে এই সৃত্রে মঙ্গু্দ আছে উন্নতি নিষ্ঠার মন্ত। অধিকস্ত 
নবীনকে ভারতীয় এক্যের খ্ষযিরূপে পুজা করা সম্ভব। হিন্দুদের 
জাত-পাঁত ভাঙিবার মৃগ্তররূপেও নবীন-সাহিত্যের সঙ্থযবহার করা 


ন্ট 


৬২ প্রবন্ধাবলী 


সন্তব। আর সন্ভর বিশ্ব-বোধ, বিশ্ব-নীতি, বিশ্ব-ধর্ম ইত্যাদি বিন 
আওড়ানো। 
.. নবীনের এই বই তিনটা বাহির হইয়াছিল ১৮ ৮৬-৯৬ দশকের 
যুগে। ধসই আবহাওয়ায় চল্লিতেছিল একদিকে ভারতের জাতীয় 

প্রেসের শৈশব । আরেক দিকে মাফিণ মুন্ুকে বিবেকাননের হাতে 
রামরফ.সামাঙ্গা প্রতিঠা। পে হইতেছে ছুনিয়ায় বিংশশতাবীর 
বৃহত্তর ভারত। তাহার কয়েক বৎসর পূর্বে বঙ্ধিমের বন্দেমাতরম্‌, 
(১৮৮২) খাইয়া নবীন মানুষ হইয়াছেন। বস্তুতঃ তাহারও অনেক 
আগে নিডেই “পলাশীর যুদ্ধ” (১৮৭৫) লিখিয়া নবীন নয়া বাঙলার 
অন্যতম বাপ কা বেটা ব্ধপে দুনিয়ায় নিজের জন্য স্থায়ী ঠিকানা কায়েষ 
ফরেন। সেকালে তাহার অন্যতম জুড়িদার হেমচন্ত্র “ভারত বিলাপ” 
“ভারত নঙ্গীত" আর “ভারভ-ভিক্ষা” (১৮৭০-৭১) একালের 
(১৯০৫-১* পনের) বঙ্গ-বিগ্নব আর রাবীন্দ্রিক স্বদেশী সদীতের 
গো়্াপত্তন করিতেছিল। 

নবীনু ও হেম বায়রণের ঝাজ আর টেনিসের প্রগতি বাঙালীর 

পাতে-পাতে পরিবেষণ করিয়াছেন। তাহাদের গীতি-কাবা, মহা 
কাব্য আর নাটা-কাব্ো এই পাশ্চাত্য দস্ভল জল্-জন্‌ করিতেছে! 
(কিন্তু নবীন-দাহিত্য আর হেম-সাহিতা মামুলি প্রচার সাহিত্য ১, 
এই মবের মারফৎ তাহারা দেখাইয়াছেন চরিত্র বা বাকি সি 
করিবার ক্ষমতা, ঘটনা, খাড়া করিবার কায়দা আর অবস্থা গড়িয়া 
তুলিযার কর্থ কৌশল। এক কথায় হেম ও নবীন শর্ট শিল্পী অর্থাৎ 
অতি উচু দরের কবি। 

একালের মতোন, নঙ্জকল, শান্তি, নির্মল, ইত্যাদি কবিরা 
নয়া নয়। পাশ্চাত্য মাল বাঙালীর বাচ্চাকে খাওয়াইতেছেন সন্দেহ 
নাই। ফিন্তু হেম-নবীনের মতন এই আধুনিকেরা ব্যক্তিরা 


কবিবর নবীনচন্ত্রের আদর্শবা? ৬৩ 


ঘটনা-ষ্টা আর অবস্থাটা কিনা অথবা কতখানি শরষ্টা ও শিল্পী, 
অর্থাৎ উচুদরের কবি কিনা অথবা কতখানি উচুপবের কবি, হা 
যাচাই করিয়া দেখা আবশ্বুক | টা 

সাহিত্য সমঙ্দারের। কর্ম পাহাড়ে একাল-সেকালের সার্ঠিতাগ্ুলা 
ঘষাঘষি স্বুকু করুন। তাহা হইলে নবীন সেনের শতবাধিকী 
উপলক্ষ্যে সাহিত্য সমালোচনার আসরে একটা নয়া আলেগ্ দেখী 
দিবে । সেই আলোর কিন্মত লাখ টাকা । 

সকল কবিই সমান্্-মচেতন আর প্রচারক বটে। কিন্তু মকল 
কবিই লষ্টা, শিল্পী বা বূপদক্ষ নন। যে মকল প্রচারক বা সমাজ- 
সচেতন কবি অআষ্টাও বটে তাহারাই উচুদরের কবি। নবীন সেন 
ছুনিয়ার মেই সকল টা কবিদের পয়লা শ্রেণীর অন্থাতম। 

বিনয় সরকার 


জারি পপ শি 


কবিবর নবীনচন্দ্রের আদর্শবাদ 


অধ্যাপক ডাঃ জ্রীভনোলাস্পজ্জ্ক্র কাম্ণগও্ড 
এম.এ, কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয় 

কবিবর নবীনচন্ত্র সেন অসামান্য কবিঞ্তিভা শিয়া জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শুধু কবি ছিলেন না, তিনি টাও 
ছিলেন। আমরা একই সময়ে এইরূপ ছুইজন প্রতিভাশালী মনীষীফে, 
পাইয়া ধন্ত হইঘ়াছি। তাহাদের একজন বঙ্ষিমচন্্, অপরজন 
নবীনচন্ত্র। গপ্ভ সাহিত্যে বঙ্ধিমচন্র ও পদ্ঠ সাহিত্যে নবীনচন্ত 
তাহাদের অপূর্ব মনোভাব বাক্ত করিঘ়াছেন। এই দুইজনের মধ্যে 
বন্ধিমচন্রের দৃষ্টি বেশীর ভাগ সমসাময়িক ভারতের দিকে নিবদ্ধ ছিল, 
আর নবীনচন্্ের দৃষ্টি গৌরবময় প্রাচীন ভারতের দিকে কষ্ট 


ন্ট শ্রবন্ধাবলী 
হইয়াছিল। তবে মনোভাবের দিক দিয়া উভয়েই কবিভাবাপক্ 
এবং অুষ্টা ও ষ্ঠা। বগ্ষিমচন্ত্র মানুষকে দেখিয়াছেন প্রথমে ব্যক্তিত্ব, 
তাহারঞ্রার পরিবার ও সর্বশেষ সমাজ ও মানবভার বিকাশের মধ্য 
দিা। আর নবীনচন্ত্র মান্থধের উন্নতি ও মনুঘত্বের বিকাশকে 
ক্লোন,সমাজ্ের পারিপার্থিক অবস্থার মধ দিয়া বৃহত্তর মানব সমাজের 
মধ্যে দেখিতে পাইয়াছেন। বিশ্বপ্রেম ও সার্ধজনীনতা উভয়েই 
স্বীকার করিলপেও নবীনচন্্র ইহাদের পরিস্ফুরণের দিকে অধিক জোর 
দিয়াছিলেন। আদর্শ মানবের পরিকল্পনার দিক দিয়া উভয়েই ভগবান 
শ্ররঞ্চকে ইহার প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন বন্ধিমচন্দর ও 
নবীনচন্ উভয়ের নিকটই ভীক্চ মহামানব অথবা মহাপুরুষ এবং 
এই পরিকল্পনা নবীনচান্জ্ের মনেই প্রথমে উদদিত হয়। 

কবির অস্তদ্র্টি দিয়া নবীনচন্দ্র ভগবান শ্রীকুষ্ষকে যেমন বুঝিয়া- 
ছিলেন তেমন কয়জন ত্বুবিয়াছিলেন জানি না। শ্রীরুষ্ণকে কেন্্ 
করিয়া নবীনচন্ত্র যে অপূর্ব বিশ্বপ্রেম এবং প্রসঙ্গত স্বাদেশিকতা ও 
স্বদেশের ইতিহামের প্রাচীন চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন 
তাহার তুলন! নাই। বঙ্ধিমচন্দ্রের মধো স্বাদেশিকতা প্রবল এবং 
বিশ্বপ্রেম ও তৎসংক্রান্ত উদার মনোভাব সীমাবদ্ধ। কিন্তু নবী. 
চন্দ্রের আদর্শ এই দিক দিয়া ঠিক বিপরীত। তাহার স্বাদেশিকতা 
তত তীব্র নহে, বরং বিশ্বপ্রেমের উদার ভূমিতে ভাহা নবকপ পরিগ্রহ 
করিয়াছে. নবীনচচ্ছে ইতিহাস-জ্ঞানের যে পরিচয় আমরা তীহার 
“বৈবতক”, “কুরুক্ষেত্র” এবং “প্রভাস” কাব্যজয়ে পাই তাহা স্বানবিশেষে 
সীমাবদ্ধ ও বিচার সহ হইলেও বৈশিষ্টাপূর্ণ। আমরা অনায়াসে 
তাহার এই ক্রটি উপেক্ষা করিতে পারি. কারণ তিনি কবি, এঁতিহাসিক 
নহেন। এই বিষয়ে পরে আরও বলিতেছি। 

নবীনচন্ত্র তাহার 'রৈবতক”, “কুরুক্ষেত্র” ও “প্রভাস” কাব্যত্রয়ে 


করিবর নবীনচন্ত্রের আদর্শবাদ ৬৫ 


ভগবান উকফকে ফেন্ত্র করিয়া প্রাচীন ভারতের যে বর্ণনা দিদ্াছেন 
_ সবাহা এইন্বপ। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তখন আর্ধা ও অনাধ্যের 
 অধো বিরোধ ছিল এইকপ আর্ধাদের সমাজে ত্রান্মণ এবং ক্ষজিয়ের 
মধ্যেও সঙ্ভাব ছিল না। অনার্য বলিতে নবীনচচ্্দদারধ্যদের গঙ্গা 
মভ্যতায় হীন এবং রুষ্ককায় কোন এক জাতি কল্পনা করিয়াছেন-_ 
তাহারা নাগ জাতি। সুতরাং নাগর সর্প নহে, মাধ এবং তাহাদের 
রাজা বান্থকি। নাগ বাস্থকির প্রতিষবন্বীদের মধো আধাদের দিকে 
প্বিচ্। ও কৌরব-পাগবগণ উল্লেখযোগ্য । এদিকে বাসকির 
সাহাযাকারী এক আরা ধরির নাম দুর্ধাসা বা জরংকারু। তিনি 
অতি কোপন স্বভাবের খষি ছিলেন। ব্রাহ্মণের প্রধান গুণ যে ক্ষমা- 
৭ তাহ! তাহার মধ্যে ছিল না। বাগধজকারী আধাদিগের প্রতাপ 
নষ্ট করিবার জন্য বাস্ুকি খধি দুর্বামার সহিত নিজ ভগ্গী জরংকার 
বা মনসাদেবীর বিবাহ দিলেন। অপরদিকে ব্যাসষি পাগুবদের 
বিশেষ সহায় এবং রুষ্ণের গ্রণগ্রাহী। পাগুবপক্ষের অর্জন প্রীকফের 
সথা এবং বন্ধুত্ব দু করিবার প্রস্থসে শ্রীরুষ। তাহার ভগী সুভদরার 
সহিত অঙ্ছ্রীনের বিবাহ দিলেন। এই বিবাছে কৌরবপক্ষে দুর্য্যোধন 
অগ্জ্নের প্রতিদবন্দী হইলেও কৌরবপক্ষে কোন স্থফল ফলিল না। 
জবংকাক ( ছুর্বাদা ) ও বাস্থুকি (কোন সময়ে মুভদ্ার পাণিগ্রার্থী) 
কৌরব-পাগ্ুবের মধ্য যুদ্ধ বাধাইতে সচেষ্ট ছিলেন এবং এই যুদ্ধের 
ফলে শ্রীরুষ্ণের কুল খছুবংশ যাহাতে 'বংস হয় সেই দিকে উভপ্বের 
লক্ষা ও অভিসন্ধি ছিল। দুর্বাস! ব্রান্ষণ হইয়াও কেন অনার্য পক্ষ ' 
নিলেন তাহার কারণ, কৃষ্াকজুন ভাবাবেশে অন্ৃমনম্বতাবশতং এই 
ঝধির প্রতি ঘথোচিত সন্মান প্রদর্শন করেন নাই। উগ্রপরক্কতির খি 
ুর্বাসা তাহাদের এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধও ক্ষমা করিতে পারেন 
নাই। ইহার কলে তিনি স্বদল ছংট়িগ! অনা? গাদলে যে [গদাল করিলেন 


ু 





হি প্রবন্ধাবলী 


এবং অনারধারাঞ্গ বাস্থকির বিশেষ সহায়ক হইলেন! ক্ষত্রিযগণের 
অধোত দলাদলি স্যটি করিয়া তাহাদের কয়েকজনকে অনার্ধাদলে 
্ টানিষ্থ্র চেষ্টার বর্ণনাও বেশ কৌতুহলজনক। তখনকার দিনে 
আগা অনাযো বিবাদ, ব্রাহ্ণে ত্রাহ্মণে (যথা দুর্বাসা ও ব্যান) 
পবা, কষতিয়ে ক্ষত্রিয়ে বিবাদ (যথা পাগুব ও কৌরবদলের বিবাদ ) 
এবং জ্রাসস্কের দল ও শ্ত্ীকষেের দলের বিবাদ এবং ত্রাহ্ষণে ও ক্ষত্রিয়ে 
বিবাদ । সেই বিশেষ যুগে ভারতের রাজনৈতিক গগন ঘনঘটাচ্ছন 
এবং সর্ন্্ কলহ পরিস্ফুট । ভারতের সেই দুংসময়ে শীষের নেড়ত্বের 
উপরই ভারতের মুক্তি নির্ভর করিতেছিল। 

একসময়ে ব্রাহ্মণ ও. ক্ষত্রিয়ে কলহের আভান রবীন্দ্রনাথ 
দিয়াছ্েন। নবীনচন্ আীকুণের মুখে দুর্বাসা সনবন্ধে ঘে মন্তব্য 
করাইয়াছেন তাহাতে ইহ| বেখ পরিশ্দুট হইয়াছে । ষথা £__ 


দেখ ধনগয়! 
ব্রাহ্মণের অত্যাচার । কথায় কথায় 


র অভিশাপ; অভিমান অঙ্ধের ভূষণ । 
শার্দল যেনন ভাবে প্রানিমাত্র সব 
স্থজিত তাহার ভক্ষা; তেমনি ইহার! 
তাবে অন্ত তিন জাতি ভক্ষা ইহাদের । ্‌ 
( রৈবতক, থম সর্গ 5, 
কবি ধন্বগত। বর্ণ্ত ও টা দলাগলির উর্দে দেশপ্রীতিকে 
স্থাপন করিয়াছিলেন। স্বদেশ ও জাতির উদ্দেপ্তে বীর মোহন- 
লালের স্বাভাবিক উক্তির মধ্য রা কবি দেশভভির সুন্দর পরিচন় 
দিয়াছেন এই উক্কির গভীরতা মন্বম্পর্শা। যথা, ৃ 
সহজ গৃধিনী যদি খত্েক বংসর, 
হতপিগড বিদরিত 


কবিবর নবীনচন্ত্রের আদর্শবাদ ৬৭ 
করে অনিবার, প্রীত প্র রর 
বরুঞ্চ হইব তাহে, তবু ছা ইশ্বর 1 
“একদিন--একদিন--জন্মজম্াস্তরে 
নাহি হই পরাধীন, 
যন্ত্রণা অপরিসীম, 
নাহি সহিলেন নর-গৃধিনীর করে?” 
( পলাশীর যুদ্ধ, চতৃর্থ সর্গ) 
পুনরায়, “গ্রবেশিল যে বীরত্ব-শ্রোত দুমিবার, 
আধা জাতি সনে এই ভারত ভিতরে, 
কি রত্ু না ফলিয়াছে গর্ভেতে তাহার ? 
তুচ্ছ এক কোহিনুর মুকুট আঘরে 
পরিবে ইংলগ্ডেঙ্গরী-তৃতীয় নয়ন 
উমার ললাটে যেন! ভারত ভোমার 
কতশত কোহিমরে পৃজেছে চরথ 
জাধ্যযন-রতাকর দিয়ে উপহার। 
ভারতে যখন বেদ হইল স্থম্ধন, 
ভাঙ্কে নাই রোমানের গর্ভস্থ ্বপণ।* 
(পলামীর যুদ্ধ, চতুর্থ সর্শ) 
আবার জাতীয়তার গপ্তী অতিক্রয করিয়া কবি বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব বা 
বিশ্বমানবতার যে উদার আদর্শ মনে পোষণ করিতেন তাহাও বড়ই 
'অপূর্বব | যথা, ৫ ক ূ 
“স্বাস্থ্য কি লয়ে বল মানুষ, ভগিনি 1 
আত্মা, মন, কলেবর। চরিতার্থতায় 
এ-ভিনের মনুষ্যত্ব । সেই নীতি ষে 
শারীরিক, মানসিক, বৃত্তি আধ্যাত্তিক, 


খ্ি 


গ্রবন্ধাবলী 
__ মানবের মানবন্ধ, করিছে ধারণ, 
তাহাই মানব ধশ্ম। স্বপর্ম-পালিনে, 
স্ববৃত্তির অনাসক্ত চরিতার্থতায়, 
যতই মানুষ ক্রমে হয় অগ্রসর, 
লভে তত মনত, স্থখ নিরমল |”. 
(কুরুক্ষেত্র, ত্রয়োদশ সর্গ, স্থৃভদ্রার উক্তি) 
পুনরায় “ ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠতর 
এ ধর্মের গৃহ, দিদি! এ মহাধন্মের 
ভিত্তি লোকহিত। ভিত্তি সর্ববভূতহিত |” 
'_ (কুকক্ষেত্র, ত্রয়োদশ সর্গ, স্থভদ্রার উ্ভি) 
আবার, “একজাতি মানব সকল 
এক বেদ-মৃহাবিশ্ব, অনস্ত অসীম; 
একই ব্রাহ্মণ তার--মানব হাঁদয় . 
একমাত্র মহাঁযজ্জ-ম্বধন্ম-সাধন ; 
, যজেশ্বর নারায়ণ ।” (রৈবতক, সপুম সর্গ) 
পুনরায়, “যে রাজোর ভিত্তি ধর্ম, শাসন নিষ্ধাম কম, 
কালের তরঙ্গে তাহা মৈনাক অচল। 
শক্তি ধর্খ। ধনগ্যয়! নহে পশুবল।” (রৈবতক, সপ্ত নর্গ) 
এব “শিখা এক কশ্ম_-এক জাতি, এক ধন্ম) 
এরূপে করিব এক সাস্ত্রাঙ্য স্থাপন, 
(রৈব্তক, সপ্তদশ সর্গ) 
ভারতের একা সমন্ধে শ্রীকষ্ের মুখে আমরা শুনিতে পাই 
“এক ধর্ম এক জাতি, একমান্ত রাজনীতি, | 
একই মা্রাজা নাহি হইলে স্থাপিত, 
জননীর খণ্ডদেহ হবে না মিলিত” 
(রৈবতক, সপ্তদশ নর্গ) 


ৃ  কবিবর নবীনতর পাদ ১৮ এপি 

এই স্থানে নবীনতর 'ইতিহাসিক মতামত নে ঢই এর 
কথা বলা আবশ্তক। কবিবর ভারতে আর্য ভিন্ন অপর শু নাতি 
সমূহের সভ্যতা (অনাধা সত্যাতা) অস্বীকার না করিলে $ সম্মান” 
দেন নাই। ইহা ঠিক নহে। তিনি অনাধাদের মধ্যে শুধু. থে 
নাগজাতির উল্লেখ করিয়াছেন তাল্কীরা যে এদেশে খুব সও) , ছিল 
এবং বিশ্ীর্ণ রাজ্য শামন করিত তাহার গ্রমাণ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, ৃ 
প্ত্ুতত্ব ও জাতক (পালী) গ্রন্থঃদিতে পাওয়া গিয়াছে। এই নাগজ্জাতি 
আদ্ক গোষঠীতুক্ত হইতে পারে । বৈদিক আর্ধাদের ভারতে আগমনের 
বনুপূর্ধে এই দেশে অষ্িক, দ্রাবিড় ও পামিরিয় ( 280080905 ) 
নামক জাতিগুলি বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল। তবে পূর্বেই 
বলিয়াছি কবির পক্ষে বলা যায় তিনি ইতিহান লেখেন 'নাই, কাব্য 
লিখিয়াছেন এবং তাহার সময়ে অনেক এইতিহাসিক তথা আবিষ্কতও 
হয় নাই। উদাহরণ স্ববূপ বলা যায়--আধা ও অনার শঙ্ষের 
ব্যাথা এবং তাহাদের যুদ্ধ সম্বঘ্ষে মতামত এখন অনেক বংলাইয়া 
গিয়াছে এবং “রাম” বন্ধ সম্ক্কেও আধুনিক মত ও প্রাচীন মতে 
কিছুটা পার্থক্য আছে। নাগরাজ বান্ুকির শরীক ও পাগুবগণের 
বিপক্ষতাঁচরণের মনোহর কাহিনীটিও কবির নিজ সযা্টি এবং আধা- 
জাতির সহিত অনাধ্য নাগঙ্জাতির বিরোধে স্লোতক। প্রকৃত পক্ষে 
অস্ট্রীক জাতীয় নাগজাতির সহিত আল্লাইন (/10076) জাতীয়, পামিরিয 
(025101985) ও প্রটো-মেডিটেরানিয়ান (21000-0169162720181) 
জাতীয় ভ্রাবিড়গণের যতটা সংঘর্ষ বাধিয়াছিল নডিক (3০:41) জাতীয় 
বৈদিক আধ্যগণের (৬০৫1০ 40806) সহিত ততটা সংঘর্ষ বাধে 
নাই। বৈদিক আধ্যগণের স্তায় পামিরিয় ও জ্রাবিড়ংএই উভয় জাতিই 
ককেশিয় (09908881208) নামক মানব জাতির অপর ছুই শাখা 
বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে এবং ইহারাও অস্ত্রীক জাতীয় নাগগণ, 


টির উনি 
ইহাদের মকলেরই খুব উন্নত সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঘাহা 
হউক কবিবরের এতিষামিক মূল মতামত সন্বদ্ধে একপক্ষে যেমন 
তিনি "এক প্রৌর গাশ্ানতা পপ্তিতের নিকট ধণী অপর পক্ষে বঙ্ধিমচন্্ 
"ও নাথ মতের সহিত তাহার সাদৃশ্য উন্লেখযোগ্য। : সমগ্র 
ভারতবর্ষের রাজনৈতিক একা ও চেতনা উদ্ধদ্ধ করিতে কৰি তীহার 
ঝবামূমুহে এমন চমংকার দৃশ্ঠাবলী ও কথার অবতারণা করিয়াছেন 
যাহা তুলনারহিত। আমর| রাডনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে 
মমগ্র এনরিকে একজে গ্রধিত করিবার প্রচেষ্টার কথা অবগন্ত 
আছি। এমন কি জাতি (820৫) ও ভাষার ভিত্তিতে মানবজাতির 
মধো যথামন্তষ একা আনিবার চেষ্টার কথাও শুনিয়া থাকি। কিন্ত 
বের ভিত্তিতে সমগ্র মানবগাতির মধো পক্ বুদ্ধি জাগ্রত করিবার 
গরচেষটায় করি নৃতন পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ধর্শ সাধারণ 
সাশ্রগাযিক অর্থে পম (161807) নহে । এই সাধারণ অর্থে কোন 
একটী মাশ্রদাগ়িক দশ গ্প্রচারের চেষ্টায় জগতে মারামারি, কাটাকাটি 
অনেক হইঘ| গিয়াছে । কবির "ধশ্ম” মানবতার ধর্খু। ইহা মানুষের 
উঠার হনয় এবং মৃলগত অর্ধিকার ও মৌলিক নীতিজ্ঞান হইতে 
সমুং্পয়। কবির নৈতিক ধর্শের ভিত্তির উপরে সমগ্র মানবনমাজকে 
একশৃত্ধে গ্রথিত করিবার স্বপ্ন অপূর্ব। ইহ! কাধাকরী হওয়া স৪ 
ন] হইনেও মহান আদরের দিক দিয়া বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্দের আঃংস 
নীতির সাদৃতে বড়ই যনোবগ যনে হয়। কবে কবির স্বপ্ন সফল 


হইবে জানি না। তবে কবির এই শুভ আকাক্সা| ও কবিত্বম় প্রচেষ্টার 
জন আমরা তাহার নিকট চিরকৃতিজ্ঞ। 





বৈষবকবি নবীনচন্্র 
উ্ননজিমতু ০লঃ 
:. সম্পাধক। দেশ)... 
নবীনচন্ কুনাম মধুর করিয়া গিয়াছেন। একক তিনি অঞমাদের 
বরুস্থানীয়। বালককাল হৃহতে কাননকৃত্তনা চট্টলভূমির এই কৃ" 
প্রেমিক কবির মুখের হুষধুর কুষ্ককৎ। আমাকে মুগ্ধ করিয়াচিলঞ 
কবি যেদিন নিতাধামে প্রাণ করেন, তখন 'ঙ্গবাসী'তে আমি 
সেই সংবাদ পাঠ করি। অন্তিম শব্ায় শায়িত কবির অঙ্গে 
তাহার বন্ধুগণ রুষ্চনাম লিখিয়া দিয়াছেন। তিনি কৃষ্চনাগের মালা 
অঙ্গে পরিয়া চিরনিঘ্।য় নেত্র নিমীলিত করিষ্বাছেন : এই বর্ণন| পাঠ 
করিয়া অশ্র নিরদ্ধ রাখিতে পারি নাই। 
আমি বুন্দাবন-লীলার অভরাগী। রষ্চলীল! আমার নিকট ইতিহাদ 
নহে, ভাত! খিলাস। ভিণি এগ) সেত্রদ্কে জানিলে ভয় থাকে না। 
রসথয় মেই পরম পুরুষ তিনি । স্ৃতরাং শ্রীরুষ্ককে মহাপুরুষ বলিছে 
আমার চির তপু হয়ন]। রর অবতার, অর্থও যুগের প্রয়োজনের 
গন্য আসিয়াছিলেন, সে প্রয়োজন শেষ করিয়া চলিয়। গিয়াছেন। এ 
কথা& আখি স্বীকার করিতে প্রস্থত নহি। তাহার চিন শ্ীজঙ্গের 
সন্দ্ধে এমন মত্ত ধারণা করিতে আদার ঘনে বেদনার সঞ্চার হয়। 
আমার কাছে শ্রীরুঞণ 'সর্ধ অবভারী সর্ব কারখ-করণ'। তাহার লীলা 
নিত্য লীলা এবং বৃন্দাননের রাস রমকে আয় করিয়া তিনি এই 
লীলা করিভেছেন। তাহার বৃন্দাবন লীলার অনুষ্ঠানে চিত্তে প্রেমের 
আবর্ত উঠিলে বিষয় বিচারের উর্ধে মান্য আজও সেই নিতালীলার 
রাজ্যে প্রবেশ করিতে গারে । ভাগবতে দেখিতে পাই উদ্ধব ফু) 
লীলার এই নিত্যের দিকটার উপরই জোর দিয়াঙ্েন। তিনি বিছু়ের 
নিকট দুংখ করিয়া বলেন,” 


৭২ প্রবন্ধাবলী 


দর্ভগো বত লোকোহয়ং যদবো নিতরামপি। 
যে সংবসন্কো ন বিদুর্থরিং মীনা ইবোড়পমূ। 
ইঙ্িভজ্া; পুরুণ্রৌঢা একারামাশ্ঠ সাত্ৃতাঃ। 
সাত্বামুষভং সর্বের ভূতারামামমংসত | 
মতবংপীয়ের! বড়ই দুর্ভাগা, তাহার! ভূতভাবন শ্রকষষকে তাহাদের 
বংশের কোন একজন জেট পুরু বলিয়াই জানেন। স্বদেশী 
আন্দোলনের অিময় যুগে প্রীকুফচরিত্রের প্রভাবে আমরা অনুপ্রাণিত 
হটগাছিলাম যে রণ প্রধানত: কুরুক্ষেত্র কৃষ্ণ । তিনি বঙ্ধিমচন্জরের 
পিক, মহামানব বক্িমচন্ের প্রীুষচরিত্রের আদর্শের সঙ্গে নবীন- 
চন্দ্র আদশের সাদুখধ আছে বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু একটু গভীর 
ডাবে বিচার করিয়া দেখিলে উভয়ের সাধনাঙ্গের ভিতর ঘে পাথক্য 
আছে, ইহা বোঝ! যাইবে। নবীনচচ্ছু প্রত্যক্ষভাবে বৃন্দাবন লীলার 
আলোচনা করেন নাই" ইহা ঠিক) কিন্তু বৃন্দাবনের চিদৈর্বযাপূ্ 
লীলাকে তিনি শুধু বিচার সিদ্ধান্তের অন্ততূক্তি করিতে পারেন নাইঃ 
সে লীঠার অবিভর্ক এক অনুপম মাধুধা কবির মতর্ক মনের উপরও 
আদিয়া কাধ্য করিয়াছে এবং তাহার প্রমোদ-রসে তিনি আবিষ্ট হইয়া 
পড়িয়াছেন। কবির শ্রকুফের মহামানব-লীলার পরিকল্পনার মাও 
বৃন্দাবনের ধাশরীর মৃচ্ছনা অনুপ্রেরণার সঞ্চার করিয়াছে। "কবির 
মনে মায়ামানধষ চিদৈঙ্বযা-পরিপূর্ণ পরম দেবতার প্রেমমাধা হাসি 
আসিয়া স্পশ করিয়াছে। কবির পরিকল্পনার মধ্যে আমরা তাহার 
প্রাণের দেবতার প্রত্যক্ষতা উপপন্ধি করি। তিনি তাহার শ্রীকষ্কে 
আমাদের কাছে আনিয়াছেন। ব্রজলীলার ভাবরসে নিমগ় না হইলে 
ইছা সম্ভব হয় না, শুধু কৃত্যেরই বিচারে কৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে 
নিত্যালীলার, ইষ্টভত্বে তাহা রস-পরিপুষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হয় না 
এবং নামও মধুর হয় না; কারণ প্রত্যক্ষ রসলীলার দোলে চিত্তে 


বৈষ্ণবকবি নবীনচন্ত্র ৭৩ 


যে বোল উঠে তাহাই নাম) শুধু বিচারের দ্বারা নামের মধ্যে বয়, 
সঞ্চার করা সম্ভব হইতে পারে না। এই সতাকে উপলব্ধি করিয়াই 
রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন, “আমার সকল কথ! তোমার নাম দিয়ে" 
দিয়ে ধুয়ে, আমার নীরবতা তোমার নামটি রেখো ছুয়ে সৃতরাং 
নামের সঙ্গে ছোঁয়াছুয়ির সম্পর্ক রহিয়াছে, ভাগবতের মতে , মন্র 
ভাগবতী লীলার ন্মিতম্পর্পে হর্ষময় যে সংবেদন জাগে, তাহার শ্দুরণই 
নাম। কবি সুভদ্রার চরিত্রে, শৈলের চবিত্রে কৃষ্ণনামের ভিতর দিয়! 
নিত্য লীলার রলমাধুরী বিতরণ করিয়াছেন। তিনি বৃদ্দাবনের 
ঠাকুরকেই কুরুক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছেন এবং ত্রজজ-মধুর গু দাদুতিই 
মেখানে গ্রতিষ্। করিয়াছেন। তাহার মহাভারতের প্রতিষ্ঠাতা শর 
অপরিচ্ছিন্ন লাবণ্যে এবং তারুণ্যে বিশ্বকে উদ্ভামিত করিয়াছেন। 
যমুনার তীরে কি স্বন্দর বন, কিবা শো! প্রক্কিতির! কিশোর 
গোপাল তিনি। কবির মহামানব শ্রক্ষ্ের মনে, অবভারের 
চিত্তের কোণেও, বুন্দাবনেরই এই স্বপ্ের আকর্ষণ রহিয়াছে। 
কথির প্রীরুষ্জ লীলার গুরু সথা এইসব ভাবের মধ্যেও ব্রজ- 
লীলার এই গুঢ মাধুরীর চাতুরী রহিয়াছে এবং তাহা কবির অন্তরে 
প্রেমের আবর্ত হি করিয়া কৃষ্ণনাম মিষ্ট করিয়া তুঁলিয়াছে। আমর! 
আমাদের মনন-রাজ্যে কুফলীলার নিতালীলার প্রেদমাধুদোর 
শক্তি পাইয়াছি। কবি কৃষ্ণলীলার রসে মজিয়াছেন, গলিয়াছেন। 
ভাই অশ্রুসিক্ত হইয়া কৃষ্ণনাম গাহিয়ছেল এবং এই নামটিকে 
মধুর করিবার জন্তই তো কষ্ণলীলা। আমরা ভাগবতে বুস্তীদেবীর 
কফণ্টোতে দেখিতে পাই, তিনি কৃষ্ণলীলার বিডি উদ্দেশে বিচার' 
করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন-- + 
কেচিদ্াছরজং জাত পুণাক্লোকস্ বীর্তয়ে। 
যদোঃ প্রিযস্থান্ববায়ে মলয়স্তের চন্দনমূ্‌। 


শট গ্রবন্ধাবলী 


অপরে বস্থদেবশ্থ দেবফ্যাং যাচিতোইভাগাৎ 
অজন্থমশ্য ক্ষেযায় বধায় চস্থুরদ্ধিষামূ। 
ভারাবতরণাযান্থে ভববো নাব ইবোদধৌ। 
মীদন্তা ভূরি ভারেণ জাতোথান্বাধিতঃ ॥ 
ভবেহম্মিন্‌ রিমা সারবিরাফামকণ্তি | 
শ্রবণম্মরগার্ধাণি করিযন্জিতি কেচন। 
অবিগ্ভার গ্রভাবে মানুষ কামকশ্না অভিভূত, প্রোমের ম্ব তাহারা 
বোঝে না, যানবধধা, তাহারা জানে না। তোমার নাষটি তাহারা 
যাহাতে শ্রবকরে এবং স্বরণ করে, মে জন্যই তোমার এই অবস্থার 
শীলা। কৰি নবানচন্্র ক্চনাম আমাদের কাছে মধুর করিয়া তৃলিয়া- 
ছেপ। স্থতরাং কৃষ্ণলীলার গুঢ রহস্তের রাজোই ভিনি প্রবেশ 
করিয়াছিলেন, নতুবা শ্ধু অন্তমান ব| বিচারের বলে তাহার পক্ষে 
নাম মধুর করা সম্ভব তত নাঁ। মাতার] কৃষ্ণ নামে এমন শ্রবণ মঙ্গল 
পরায়ণ তাহারা বন্দাবন বালী, ভাগবতের ইহাই বাণী, গীতাতেও 
শিউগাধান নিজেই সে কথা বলিয়াছেন_ “জন্ম কর্ম চ মে দিবামেব, 
যো বেত্বি ততততঃ। আক্ত। দেহং পুনর্জন্ম নৈভি মামেতি নি ও 
নবীনচম শরুফের এই নিব জন্ম কর্দের রহম্য অধিগত তা শন 
এবং ভভির পথেই তাহা সন্ভব--“ভক্তা মিনতি যাক ন্‌ রঃ 
তৰতঃ! ততো মাং তরতোজ্ঞাত রি তদন্তরম্‌ ৮” নিত্াধাম- 
বামী এই পরম বৈধব এবং ভক্ত কবির প্রীচরণে আমি আমার কোটি 
কোটি দণ্ডবং নিবেদন করিতেছি । 





সা জনিরপ মেঃ টি 


নবীনচন্দ্রের কবিগ্রতিভার মঞ্চে যে জিনিফট সবচেয়ে রবের করে 
আমাদের দৃষ্টি আঁকণ করে, সেটি হচ্ছে ভার মানবনীধনকে এবং 
বহির্জগংকে দেখবার ও দেখাবার আধুনিক ভঙ্গী। 

এই নৃতন ভঙ্গীটি মবচেয়ে ম্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর 
“্রিবক”। কুকক্ষেত্র' এবং প্রভাম নামক ভিনথানি কাবো | মধু- 
স্থদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য এবং হেমচন্তরের 'বৃর্রংহার কাবা) এই 
নৃতন দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান দেয় না। 

মধুস্থদন ও হেমন্দ্রে দুটিভূ্ হচ্ছে আদর্শনি্ঠ। আর নবীনচন্দ্রে 
দৃরিভঙ্গি হচ্ছে জীবননিট। আদর্শের চেয়ে জীবন অনেক বিচিন্ত। 
অনেক বহম্যময় । অনেক জটিল এবং স্ুক্ম। জীবনের মধ্যে আদর্শের 
একমুধী গতি নেই, আছে বহুমুখী গতির উদার বিচিত্রতা । এই 
জীবনকম্মা কবিদুট্টি হচ্ছে সেই জিনিস ইংরেজিতে ঘাকে বলে 
16 ৮16৬, 

এই 116 চা, এই জীবন্ধম্মী কবিদৃষ্টি য়ে মানবজীবন তথা 
মানবচরিত্রকে দেখলে দেখা যায়, সেখানে বিচিত্রতার অস্ত নেই,- 
কর্ধের বিচিত্রতা, চিন্তার বিচিত্রতা, অন্্ভূতির বিচিত্রতা, ধ্যান-ধারণা, 
বাসলা-কামনার বিচিত্রতা । | 

মানবন্গীবন তথা মানবচরিত্রকে মমগ্রভাবে দেখবার এই প্রয়াস 
মধুশদনে নেই, হেমচন্জে নেই। এদের গ্রতিভ] হচ্ছে ভাস্বর্য/-ধশ্বী 
প্রতিভ) স্থাপত্য-শ্বী প্রতিভা । এ প্রতিভা সুন্দরকে খুজেছে পরিপূর্ণ 
 গুঠন-সামক্রন্তের মধ্যে | সেখানে এতটুকু ফাক নেই, আঅর্কাশ নেই, 


৭৩. ্রবন্ধাবলী 


মাছে কেবল নিটোল, শীরদ্ধ, সামগ্রস্ত। তাই এ 06 00710 
ছিল-তাদের সবচেয়ে বড় কথা। 

গ্রাসীনপন্থী নাটযকারদের সঙ্গে আধুনিক নাট্যকারদের দৃষ্িভ্িগত 
তফাত দেখাতে গিয়ে '1/081007 একস্থানে বলেছেন--৮ 80060 
08850 01007)6 10 0010 06 (006 81 85010060300] 
ধা 93 01069000 0086 00 ৪ 36003 16168 10 2 
018, 21006] 01001838101 06 20101 [01016 61900556 


01061) ৪ 11910010016 019010008001903) 6501) 0 1010) 123 
10 56081806 011, 


এ হচ্ছে অনেক বড় সাঁমঞ্কম্য, অনেক শৃঙ্গ, অনেক জটিল, অনেক 
বেশী গভীর । এর জন্তে দরকার বৃহত্তর মানবজীবনের, যেখানে। 
বৈচিত্রের মধ্যে রয়েছে সামক্তশ্বা, 01৬550র মধ্ো রয়েছে ৪০1, 


একে ঠিক 0110 না! বলে 1)80000র নাম দিলেই বোধ হয় ঠিক 
হয়। এট] 0015 01076 নয়, এট হচ্ছে 01810700% ০0468180-- 
যা আরশের মধ্যে ধরা দেয় না, ধর] দেয় বিরাট মানব জীবনের 
বিচিন্রতার বৃহত্তর ক্ষেত্রে । 
বিচিত্র মানব জীবনের বিরাট ক্ষেত্র থেকে খুজে খুজে, বেছে ছে 
মমধর্মী ঘটনা, কন্ধ, চিন্তা ও অত ছিলিকে গ্রহণ করে এবং ঘা 
কিছু এদের ম্পষ্টডাবে গ্রতাক্ষভাবে সাহায্য করছে না, তাদের 
মত্তৃপূর্বর বাদ দিয়ে; বঙ্জন করে যে সামগ্রম্য সটি করা হয়, তার 
' মধ্যে ভাস্কধ্য শিল্পের নিবিড়তা, ঘনত্ব ও গাঢ়তা থাকতে পারে, 
কিন্তু তার মধ্যে পাওয়া যায় না চিত্রশিল্পের সেই বর্ণবৈচিত্র্, রং 
ও রেখার সেই বিচিত্র আলো-ছায়ার রন 1 অনেক বেশি কুচ্ছু, 
রহস্য এবং গ্রাণচঞ্চল। 
মধুস্থদনের মেঘনাদ বধ কাব এবং হেমচঙ্তের 'বুত্রসংহার কাব্য 
হচ্ছে 1০--085516 যুগের 08£60%-র ছাচে-টাঁলী, য। আগাগোড়াই 


নবীনচন্ ৭৭ 


0০14 এবং .$8008500 অর্থাৎ স্পট এবং স্থির মৌষ্টব।--ফার 
মধ্যে গঠন-মাষঞ্স্য একেবারে নিটোল এবং নীরম্ব,| 

নবীনচন্ত্রে 'বৈবতর্ক”। ুরুক্ষেত্ এবং 'গ্রভামা-কাবোর গঠন- 
কৌশল এবং অঙ্গ-সামঞ্স্ত কিন্তু আদৌ স্পষ্ট এবং নিটোল করব, 
নয়।-গাথুনি যেন আল্গা-আল্গা, ছাড়া-ছাড়া। 


আসল কথা, নবীনচন্্র হচ্ছেন সেই শ্রেণীর কৰি স্বারা দীন 0; 
100€-এর চেয়ে 001 ০06055120-কে অনেক বড় করে দেখেছেন। 
এদের দামঞ্রশ্যবোধ ছন্দস্ষমার উপর যত না নির্ভর করে, তার 
চেয়ে অনেক বেশি নিতর করে ভিতরক।র গভীরতর তাত্পর্যোর উপর | 

নবীনচন্দ্র এই 81 ০£ 46518) তার কাবা-তিনখানির মধ্যে 
সকল ক্ষেত্রে বজায় রেখে চলতে গেরেছেন কি না সে আলোচনা 
আজ করতে চাই না, অন্ততঃ এ প্রবন্ধে নয়। আজ শুধু কবির দুষটি- 
ভঙ্গির নৃতনভ্ব সন্বন্ধে দু-চার কথা সংক্ষেপে বলতে চাই। আজ শুধু 
এই টুকুই দেখতে চাই যে, মধুসথদন এবং হেমচন্ত্রের পথ থেকে নবীনচন্ত 
অনেকখানি সারে এসেছেন এবং যে নূতন পথে তার কবিপ্রত্তিভাকে 
চালিয়ে নিয়ে গেছেন, দে পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ। 


তার মনের গঠনটাই যে ছিল অন্য ধর্ণর, কাজেই প্রকাশের 
পথ স্বতন্ত্র না হয়ে পারে না। এই মনটা গড়ে উঠেছিল সেই যুগের 
আবহাওয়ায়, যে যুগ শুধু নিজের ৌন্রযানদ্ধিকে প্রকাশ করতে 
চায়নি, চেয়েছে নিজ্ধের সমগ্র বাক্রিত্বকে প্রকাশ করতে, যে বাধিত 
সেই যুগের শিক্ষদীক্ষা, মাতা, ধ্যান-ঘারণাকে শুধু বাইরে 
থেকে ভাঙ্গ-ভামা ভাবে গ্রহণ করেনি, গ্রহণ করেছে গভীর ভাবে। 

আকুতিধর্শের দিক থেকে নয়, থাস্‌ প্রকৃতিধর্খের দিক্‌ থেকে । 
. আকতিধ্ুকে অন্থকরণ করা যায়, কিন্তু গ্রকৃতধর্ধ জীবনের মূলে 
দেয় নাড়া। শুধু সৌন্দর্য চেতনাকে নয়, সমগ্র ব্যক্তি চেতনাকে 


৭, প্রবন্ধাবলী 


সে আলোড়িত করে ভোলে। তখন তার আর খেই পাওয়া যায় 
নাঁ।* তখন তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে কবিকে নিজের পথ নিজেকে 
গড়ে দিতে হয়। 

মধুস্থদন এবং হেমচন্দ্র মানব জীবনকে দেখেছেন ছোমাঁর, দিজটন, 
পাতের চোখ দিয়ে। দৃষ্টিভঙ্গির মিল রয়েছে যেখানে, সেগানে 
পথনির্বাচনের মিল থাকা খুবই শ্বাভাবিক। কিন্তু যে মাষটির 
দৃষ্টিভঙ্গি গেছে বদলে, তিনি কেমন করে গতানুগতিক পথে চলেন? 

এ পথ চলায় তূলচুক আছে, বাধাবিদ্ব আছে, বিপথে যাবার 
আশঙ্কা আছে। কিম্তু উপায় নেই;-_এইটাই ঘের্ডার একমাত্র পথ, 
তা সে ঘত আকাবাকা হউক নাকেন। দৃষ্টিভঙ্গি গেছে বদলে, অথচ 
পথট| থেকে গেছে সনাতন, এর চেয়ে বিডম্বন! আর কি হতে পাৰে? 

কাব্যের নায়ক-নির্বাচনের দিকে একটু নগর করলেই বোবা 
যায়, নবীনচন্দ্রের বাসন-কামনা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তাকল্পনা কোন্‌ 
নতন পথে যাত্রা সু করেছে। 

এত বিষয় থাকতে তিনি বিশেষ করে ্রীরষের জীবনকাহিনী 

নিয়ে কাবা রচনা করতে বসলেন কেন? মধুস্দনের হত মেগা 
বধ অথবা হেমচন্জরেব মত বৃত্রসংহার ধাচের ভব কাহিনী 
অবলগ্ধন করে কাব্য রচনা করতে পারতেন তিনি। পরীর 
জীবন-কথা যে অনেক বেশি জঁড়ানো এবং বিক্ষিপ্ত পে কথা কে 
অন্বীকীর করবে? 

এইখানেই হয়েছে আমল ভথাৎ। সধুহদন এবং হেমচন্্র যে 
যুগেই জম্মান না কেন, তাঁদের মনের গঠনটা ছিল সেই যুগের 
কবিদের লমধন্থী, যে যুগের কবিরা মহাকাব্য বুচন| করতেন বীর 
বাহিনী শোনাবার হন্ত্ে। 


নবীনচ্র হচ্ছেন সেই ষুগের কৰি, বে মাসকে আহিছে | 


নবীন +৯ 


চিন্তিত করে তুলেছে। মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে নানা প্র, 
নানা জিজ্ঞালা, নানা সমস্ত । এহচ্ছে সেই যুগ, যে যুগ্ন বিশেষকরে 
ঘাত্মগ্রকাশ করেছে বঙ্কিমচন্তরের ভিতর দিয়ে। এহচ্ছে মেষ যুগ, 
যে ধুগের কবি প্রাচীন যুগের বীরত্বের কাহিনী শোনাতে চান, 
চেয়েছে নিজের যুগের আধুনিকতম চিন্তা প্রশ্ন ও ১০০ 
রূপ দিতে। 

এদিক থেকে শ্রীকচরিত্র কবিকে যতটা সহায়তা করতে গারে, 
পৌরাণিক বা এতিহাসিক কোন চরিত্রই ত| পারে না। পর, 
চরিত্র এত বিরাট, এত বিচিত্র এবং রহস্যময় ঘে সেথানে লব কিছুই 
খাপ খেয়েযায়। 

11041101) একনম্থানে বলেছেন-01)6 মাহা 70001 116 
1$ 1181164 0 1 ০01101116708196168$ 8110 176000011180017 
01 001051068, পে হিলাবে শরীক চিজ প্রাচীন ও পৌরাণিক 
হয়েও এন আধুনিক, এত ০00001৫16081%6 দে তার মধ্যে সঘ- 
কিছুরুই £6001)01119010) সম্ভব, সব কিছুই খাপ থে ঘা়। মেঘনাদ 
বা বৃত্রান্থবের চরিতে মে সন্তাবনা কোথায়? | 

মধুহছদন এবং হেমচন্দ্ শৌরধাবীধযোর কািনীফে কাবারণ দিতে 
চেয়েছেন ।-_ তাদের ষুগের ধ্যান-ধারণা বা চিন্তাকে রূপাযিত করে 
তুলতে চাননি। তাই মেঘনাদ এবং বুদধান্থরের জীবনকথাই 
তাদের পক্ষে ঘথেষ্ট ছিল। নবীনচন্্ের দরকার হয়েছিল এমন একটি 
মানবচরিকে। ফার ভিতর দিয়ে তিনি তীর যুগের চাও িজামা- 
গুলিকে রপদান করতে পারেন। | 

ঠিক এই কারণেই বঙ্ষিমচন্ত্রকে নৃতন করে ষচচরিজ শিখতে 
হয়েছিল। তাঁর মনের মধ্যে আনেক চিন্তা, অনেক ছিজান! যে 
উরঠেছির| ধর্শ কি? মহন্ত কি? পাপ ফি ধের 


৮৪ প্রবন্ধাবলী 


নৈতিক আদর্শ, কি?--এমনি নানা প্রশ্ন । . এসকল প্রশ্নের উদ্ভব: 
হয়েছিল প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সত্যতা," শিক্ষা ও কির সংঘাতের ফলে__ 
যে সংঘাত সেই. যুগের শিক্ষিত মান্ধষের মনকে ক্ষণে ক্ষণে উদ্বেলিত 
করে তুলেছিল। এ সংঘাত প্রাচা-পাশ্টাত্ের সাহিত্যিক আকুতি- 
ধর্শের ঘাতপ্রতিঘাত-প্রস্থত নয়”_এ সংঘাত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তোর 
1চস্তাগত মুল প্ররুতিধন্মের সংঘর্ষ-প্রহত। | 

তাই বস্ধিমচন্তর ও নবীনচন্দ্রকে এমন একটি চরিত্র খুজে নিতে 
হয়েছে যাঁর ভিতর দিয়ে অনেক কিছু সমশ্যার সমাধান সম্ভব; 
যার ভিতর দিয়ে প্রাচীন ও আধুনিক সকল কিছু জিজ্ঞাসার 
মীমাংসা হতে পারে | 


সপ দিলি ঈদ 


* নবীনচন্ত্র 
এীম্মণালচ্তুর শন্বল্াপ্রিক্ষান্লী এমএ 


প্রকুতির দুরন্ত সম্তান নবীনচন্ত্র দুরন্ত হৃদয়াবেগ, অফুরন্ত কল্পনাশকি 
এবং অলৌকিক তেজবীর্য লইয়! কাব্যজগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলে:। 
পর্বতের বিরাটত্ব এবং সমুদ্রের গভীরত| ও অসীমতা যেন উহার 
কাবা-প্রতিভার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া আছে। উচ্ৃঘল ও 
অনি বন প্রন্কৃতির ছুর্ঘমনীর ছাপ তাহার কাবা প্রতিভার উপর 
অমোঘ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । কেহ কেহ বলেন কাবা রচনায় 
নবীনচঙ্জ বায়রণের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং বায়রণের উচ্ছৃঙ্খল অসংযত 
ভাবপ্রভাব তাহার স্থষ্টিকে আচ্ছন্ঈ করিয়া তুলিগছিল। বারণ 
কাব্যকলাকে এঁভিহাসিক ভিত্তিভূমির প্রতিষ্ঠিত করিয়া  জালামযী- 
কল্পনারওে ভাহার কাবালক্মীকে সাঙ্গাইয়/ছিলেন_-| অশান্ত হৃদয়াবেগ 
অসংযমী উচ্চ এবং এতিহ!পিক পটভূমিকায় কাব্যরচনা ও কল্পনার 


নবীনচন্তর ৮১ 
ছর্ক প্রসার গ্রশৃতি দোষগুণ হয়ত সত্য সত্যই কবি নবীনচন্ বায়রণের . 
প্রভাবে প্রভাবারিত হই কাঁবাসাধলার ক্ষেতে বাররণের শিত্ব্ শ্হণ 
করিঘাছিলেন। কিন্তু তাহার বিশেষত্ব হইতেছে সতাকে কনার ' 
সহিত সংমি্রিত করিয়া কায়াকে ছায়ার নহিত মিলাইয়া মহৎ কিছু' 
টির প্রয়ান। সামান্য উপকরণের উপর অসামান্য কল্পনা জাল বিশ্বা 
করিয়া তিনি এমন আবহাওয়ার সি করিতে পারিতেন যাহা অন্য 
. 'কোন৪ কবির পক্ষে সম্ভব হয়'নাই | 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার ঘে ভাবধারা উনবিংশ শতাবীর 
বাংলার জাতীয় জ্গীবন, সমাজ ও সাহিতো নৃতন ভাবের প্রেরণা 
জাগাইয়! তুলিয়াছিল নবীনচন্ত্র৪ সেই ভাবধারায় ন্বান করিয়া নৃতন 
ভাবাদর্শ ও নৃতন দৃষ্টিভঙ্গি লইন! ভারতীয় প্রাচীন আদর্শভূমির উপর 
নৃতন কৃট্টির বীক্গ ছড়াইা গিয়াছেন। তাহার কাবো মন্য্যত্বের নৃতন 
ভাবপ্রেরণা এবং মন্ুষাত্তবের অনির্বচনীয় মাহাত্া বীহিত হইয়াছে। 
প্রভাস, রৈবতক ও কুরুক্ষেত্র রী দেব-বিভূতি ও এষধ্ঘয লইয়া দেখা 
দেন নাই। মহাথানবের মহান এশ্বধা লইয়াই ভিনি আম্মগ্রকাশ 
করিয়াছেন । নবীনচঙ্জের কাবো তিনি পূর্ণবঙ্ধের অবতার নহেন-- 
মানবতার মহান আদশের পূর্ণ প্রতীক । মান্ট:ধ্র সুখ-দুঃখ, ধশধাধব্, 
মানুষের অনস্ত কন্ধপ্রেরণা ও কর্দশ্তি, জাতীয়তাবোধের পূর্ণ আদর্শ 
্রকক্ণচরিত্রকে বিরাট ও মহান করিয়া! তৃলিয়াছে । জ্ঞান-ভক্তি ও 
কর্ধের সমন্বয়ে এই শ্ররুঞ্ণ ভাগবত-বণিত প্রাক হইতে দক-এই 
শীর্ণ যানবগীতার মৃষ্ধ প্রতীক । 
বৈবতক, কুকক্ষেত্র ও প্রভান এই তিনখানি কাব্যেই বীমার 
অপূর্ব জাতীয় ভাব কূপ পরিগ্রহ করিয়ছে--আত্মকলহের দ্বারা বিক্ষিপ্ত 
ও খগ্ুবিধণ্ডিত ভারতবর্ষের মৃত্তিকা এক অথগ্ড 'এক্যস্থাপনই এই 
তিনখানি কাব্যের নায়ক কের এ একমাত্র সাধনা ও কামনা | মার্থাও 
রঃ | 


৮২. প্রবন্ধাবলী 


অনাধ্য সভ্যতার সঙ্ঘাতে এই আত্মকলহের পটভূমিকাটি রচিত হইয়াছে। 
_বিজবী আর্ধ্য বিজিত অনার্ধের উপয় ঘ্বণাপরায়ণ__ভাহার ফলে উভয়ে 
' উদ্য়ের উপর গ্রতিহিংসাপরায়ণ এবং পরম্পর বিছ্বেধী। এই বিদ্বেষ 
, জাতিগত উন্নতির প্রতিবন্ধক এবং রাষ্্রগত এক্যসাধনের পথে 
| হা অস্থরায় ম্বরূপ। আর্ধাদের স্বকীয় সমাজও বিভক্ত -- 
্রা্মণের দস্ত ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলিকে নিপীড়িত নিপেষিত করিয়া 
তাহাদের পূর্ণ প্রকাশের পথে বিস্বু্বদ্ূপ--তাহাদের অভ্বাানের পথে 
বণ্টকত্বরূপ।. এই বিভেদ ও বৈষমা সমাজ-দেহে গভীর ক্ষতের সটি 
করিয়া ভারতীয় সমাজ ও কাষ্রগুলিকে পঞ্গু ও খণ্ডিত করিয়া উন্নতির 
পথ রোধ করিয়া হিমাচলের ন্যায় দণ্ডায়মান। নবীনচত্ত্র ইহা মনে 
প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন জাতিগত সামা 
এবং রাষ্্গত একা স্থাপিত নাহইলে ভারতের পূর্ণ অতভাখান সম্ভব 
নয়। তাই তাহার রর এক অভিনব ই" চভবলিপ পুরুষ মুক্তি 
লইয়া ভারতের মাস্থষকে নৃতন গীতা শুনাইবার জন্য--নৃতন কর্ধ- 
প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ করিবার জন্য, এঁকা ও মামোর পথে অগ্রসর হইবার 
জন্য আহ্বান জানাইতেছেন | ্‌ 
উনবিংশ শতাবীর জাতীয়-জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্গত অধ 
মুখাত নবীনচন্ত্রের কবিমনকে স্পর্শ করিয়াছিল। মহাভারত ও 
_ ভাগবতের আখ্ানবস্তরটীকে সম্মুখে রাখিয়! নবীনমন্ত ভাই তঁহার স্বকীয় 
ভার কল্পনাকে রূপ দিতে চেষ্টা করিঘ়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন 
জাতি, রাষ্ট্র ও ধর্দগত অনৈক্য ও বিভেদ দূরীভূত না হইলে ভারতের 
তথা বিশ্বের সত্যকার মুক্তি কোনদিনই সম্ভব হইবে না। তাই তাহার 
 প্ীককও এই সকল চিস্তাতেই বিচলিত । এই বিভেদ ও এই বৈষম্যকে 
দুর করিয়া ভারতবাসীকে সাম্য ও একতার স্থত্ধে বাধিয় দিবার 
* চিগ্তাতেই দ্র উদ্বেলিত । রৈবতকে তাই গ্রীরুফণ বলিতেছেন 


নবীনচন্ত ৮৩ 
“একাকী নিজ্জনে এক তরুচ্ায়ায়, 
একটি উপলখণ্ডে করিয়া শয়ন, 
চাহি অনন্তের শান্ত দী্ধ নীলিমায়, 
ভাবিতেছি,-জীবনের ভাবনা গ্রথম,- 
একই মানব সব; একই শরীর, 
একই শোপিত মাংস ইন্জ্িয় মকল, 
জন্ম মৃত একস্প, তবে কি কারণ 
নীচ গোপজাতি, আর সর্মোচ্চ ব্রাঙ্ষণ ? 
চারি বণ । চারি বেদ; দেবতা তেন্তিশ, 
নিরমম নবী যঙ্জ বুততর |” 
বালাশ্বৃছিতে ষে প্রীরুঞ্ণ এই ভাবনায় অভিভূত সেই বালক প্ফাই 
ক্পনা-নেত্রে আবার এক অথণ্ড মহাভারতের রূপ গ্রত্যক্ষ করিতেছেন-- 
-এক জাতি মানব মকল। 
এক বেদ-- মহাবিশ্ব অনম্ত অমীম, 
একই ত্রাদ্ষণ তার--মানব হদয়-. 
একমান যহাযজ-দ্বধন্্ সাধন 
যজেস্র নারায়ণ।” 
এই ভাবাদর্শে উদ্ধ্ধ হইয়া শী বলিতেছেন--. 
“শিখাব একত্ব মন্ধ,--এক জাতি এক ধর্ম, 
এরূপে করিব এক সামাজ্য স্থাপন,--- 
স্গ্র মানব প্রজা রাজা নারায়ণ !” 
এই সাম্য ও এঁকোর পরিকল্পনা যে মন্ূর্ণ 'ভিনব তাহাতে সন্দেহ: 
নাই। মহাভারতের চরিত্গ্ুলিকে ' এই নবভাবে ঢালিয়া সাজিয়া 
যে, নবীনচন্জ স্বকীয় ভাবকল্পনাকে প্রতিষ্ঠা দান করিতে প্রয়াসী, 
হইয়াছেন তাহ! বলাই বাহল্য। 


৮৪ ্‌ ৃ প্রবন্ধাবলী 
"এই ভাব কয়নাকে নব আদর্শের ৰূপ দিবার প্রয়াসের জন্য 
অনেক্কে নবীনচন্্রকে ইতিহাসের প্রতি শৈধিলা প্রদর্শনের জু 
অভিযু্ করিয়াছেন। এই কারণে পরৈবতক”, একুরুক্ষেত্র” ও 
“প্রভাস” তিনধানি কাবাই কবির জীবদ্রশীয় সাধারণের মনে নূতন 
চিন্তাঞ্জারার চাঞ্চলা আঁনিলেও জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারে নাই। 
এই সম্পর্কে বঙ্গিমচন্্র কবিকে যে পত্র লেখেন তাহা উদ্ধৃত কর! 
যাইতেছে-“তুমি সভা সত্যই এক অভিনব মহাভারত সুচনা 
করিয়াছ--অতি দুরাকাজ্ষার কার্ধা। হরিবংশ ও অরধাত্ম রামায়ণ 
রচনার পর তুমি ভিন্ন আর কেহ এরপ দুরাকাঙ্ার কার্ধা করে নাই। 

কিন্তু সাবধান, ক্ত্তকার্ধা হইবে এ আশা! বড় রাখিও না। আমার 
মতে ইহাতে ভোখার যশ অগ্পই হইবে। যদি রচনা স্চার হয় 
অনেকে হয়ত উহাকে উনখিংশ শভাকীর মহাভারত বলিবেন, আবার 
অন্তে ইহীকে মহাভারতের রহশ্যািকরণ বলিয়া উপেক্ষা করিবে। 

শেষ ফথা, তোমার কাব্য কি ইতিহাস ও রাজনীতির অচ্গত 
হইবে? আমি ইতিপূর্বে ইতিহাসের সহিভ কাবা সম্পর্বহীন 
করিতে বলিয়াছি। কিন্মু ইতিহাসের বিপরীত করিতে বিডি 
পারি না। অবশ্ব কাযোক্ত চবিত্রাঙ্কনে তাহাঁও করিতে পারি।” 
বন্ধিমচঙ্গ কুকক্ষেতর পাঙ্লিপি পড়িয়া যে আশঙ্কা করিয়া কবিকে 
পন্্ধানি লিখিয়াছিলেন “তাহা একেবারে ভিত্তিহীন আশঙ্কায় পরিণত 
'হয় নাই। ভীহার ভবিষ্ব্বাণী কবিকে মতাসতাই যথোপযুক্ত 
 ষশ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। 
এই তিনখানি কাবা সম্বন্ধে শশাহমোহন সেন যাহ! বলিয়াছেন 
: ভাহা উদ্ধত করিয়া আমাদের বন্তবাকে আরো হ্পষ্ট করিডেছি__. 
 *িডিহাপিক ও অনৈতিহামিক তথা, কল্পনা ও গবেষণা, ফট ও 
আয একাকার করিয়া এই 02 কাবাজয়ের উদে াাছে। | 


্ নবীনচন্ত্র | ৮৫ 
বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণ খধি হইতে আরঘ্ত করিয়া পৌরাণিক যুগের 
জাতীয় সংঘর্ষ, ফরানী,বিপ্লব, খ্যাবটের নেপোলিয়ান বোনবাপার্টি, 
চিন্তাদপ্ধ মেরী আশ্টনিয়েট, মানব-হিতৈিণী ফ্লোরেবল, নাইটিঙগেল প্রভৃতি 
ঘকলেই এই মহাকাব্যের উপকরণ যোগাইয়াছেন। আবার "ইহাদের 
এতিহাসিক প্রন্কতিও নিরবচ্ছিন শিল্প আদর্শের প্রকৃতি নহে। উহার] 
ভারতের প্রা্ীন সভ্যতা ও সমাজের কোনরূপ প্রতিকৃতি হুটি ব্রত 
চাহে নাই, উহাদের মধ্যে কবির ব্যক্তিগত বিশ্বাসের প্রচারের প্রচেষ্টাই 
রহিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্ঘর্ষে জাগ্রত হইয পূর্বকালের ধর্ঘমনীতি, 
রাজনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি আধুনিক পরিচ্ছদ অবলগ্থনে এই কাব্য 
পরিস্ফরিত। ধশ্ব, স্বাধীনতা, সাম্যভাব, মৈত্রী, দাসত্বপ্রথা, বিবাহপ্রথা, 
অপুষ্টবাদ প্রস্তুতি বর্তমান যুগের সমন্তাসমূহের বিচার বিভর্ক এবং 

কবির হংখ্রমহানুদায়ী সিদ্ধান্তে এই কাব্য মুখরিত হইয়াছে ।” 

কিন্তু, ইতিহাস ও কাব্য এক নয়। কাব্যের যাস্া প্রাণধণ্ধ ইতিহাসে 
আমরা তাহা পাইনা-পাইবার কথাও নহে। এতিহাসিক পট- 
ভুমিকায় কাব্য রচিত হইয়াছে বলিয়া থে তাহাকে একনিষ্টভাবে 
ইতিহাসকে অনুসরণ করিতেই হইবে ভাহার কোন বাধাধর প্রয়োজনও 
নাই। কাব্য অনেক সময়ে নৃতন ইতিহাস এচনা করে। পাঠকের 
ও শ্রোতার ভাবকে উদ্বুদ্ধ করিয়া নৃতন পথে পরিচালিত করে। 
ইতিহান কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ মাত্র, কিন্ত, কাব্য হইতেছে 
নৃতন স্থহির প্রয়াস। ৃ | | 

নবীনচন্ত্রের পূর্বের মধুস্থদন, হেমচজ, বঙ্িগন্্ প্রভৃতি আমাদের 
পুরাতন ভাবধারাকে নৃতন পরিকল্পনায় নৃত্ন মুঠিতে সাজাইয়াছিলেন। 
নবীনচন্ত্রও সেই আদর্শকে অঙ্গজ রাখিয়াছেন_-তাহার সমস্ত চেতনা 
নৃতন ভাবাদর্শে সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। জাতীয়ভাবের তারা উদ্বন্ধ 
হইয়া তিনি বাঙ্গালীকে নৃতন্‌ দশের পথে আগাইয় দিতে 


৮৮ | প্রবন্ধাবলী 


চাহিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের হুজ্নীশক্তি মানবধন্রকেই 'জাতীধতার 
কত: প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হইঘাছে। হুতরাং কবি ইতিহাদের 
পটছুষিকা। কল্পনাকে ও স্বীয় ভাবাদর্শকে উদ্দাম গতিতে বেগবান 
করিয়া অঙ্কিত করিগ়্াছেন। সেই কারণে অনেক সময়ে এতিহাসিক 
সতাটি হয়ত চাপা পড়িয়া গিয়াছে । কবির লক্ষ্য ইতিহাসের রস- 
টুর খ্উপর | এতিহাদিক ঘটনার উপর অনাস্থা স্থাপনের জন্য এবং 
অত্যধিক কল্পনা ও ভাবপ্রবণতার জন্ম কোন কোন সমালোচক 
কবিকে অভিযুক্ত করিয়াছেন। “পলাশীর যুদ্ধ” সমালোচনা কালে 
মমালোচকগণ কবিকে দোষারোপ করিয়াছেন অনৈতিহামিকতা 
অবভারণার জন্ত। কিন্ত মোহনলালের চরিত্রে যে জীবন্ত জাতীয়ত! 
ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার তুলনা আর কোথা মেলে? 


যুঙ্াবনানে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত মোহনলালের শেষ নিঃশ্বাস পড়িবার 
পূর্বে যে ক্ষেদোক্তি ভাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠে তাহার মধ্যে সমগ্র 
ভারত তঙ্ষা বাংলার অধ:পতিত জাতীয়তার ক্রন্দন যেন" আকাশে 
বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে-- 


“কোথা যাও ফিরে চাও সহম্র কিরণ! 

বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি। 

তুমি অস্তাচলে দেব করিলে গমন 

আসিবে যবন ভাগ বিধান রজবী | 

গছ কে 

কি ক্ষণে উদয় আজি হইলে তপন। 

কি কণে গ্রভাত হ'ল বিগত শর্করী! ২ 

খাধারিয়া ভারতের হয় গগন 
"স্বাধীনতা শেষ আশা গেল পরিহরি | - 


নবীন: গ৭ 
' হবনের অবনতি করি দরশন্‌ 
নিরখিয়া মহারাষ্ট্র গৌরব বঙ্জিত, 
কোন হিনু চিত্ত নাহি--নিরাশ মদন. 
হয়েছিল স্থাধীনতা আশায় পৃরিত ? 
| 
নিতাম্থ কি দিনমণি ডুবিলে এবার 
ডুবাইযা বঙ্গ আজি শোকদিনধু জলে? 
ঘাও তবে যাও দেব কি বলিব আর, 
ফিরিওনা পুনঃ বঙ্গ-উদয় অচলে। 
কি কাজ বলনা আহা! ফিরিয়া আবার? 
ভারতের আলোকে কিছু নাহি প্রয়োজন । 
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার 
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ!” 
মোহনলালের এই ক্ষেদোক্তির ভিতর দিয়া কবিচিত্বের মর্দব্যথা 
উছুলিয়! উঠিযাছে। “পলামীর যুদ্ধ” বাংলায় ইতিহাসকে যে রূপ দান 
করিয়াছে তাহা এতিষ্থাসিক সভোর অপেক্ষা কোন অংশে নিনীয় 
নহে। ৰ 
সমগ্র কাবাখানির মধো কবির আশা, আকাঞ্রচা, শোর বীর্ঘা, হয 
বিষাদ উন্মাদ তরঙ্গমালার মত গতিবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রতি মুহূর্তে 
কবর মানদ-হৃদয়টি আমানের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে । সংযমের, 
বাধ হঘুত শিথিল হইছে, আবেগ ও উদ্ধ্বাস হয়ত কাবারীতিকে উন্নঙ্ন 
করিয়া গিয়াছে। কিন্ত কবির ইংস্পন্দন যেন পাঠকের হংস্পন্দনে 


সহিত মিশিয়া গিয়ছে। 


“কাপাইয়া রণস্থল কাপাইঘা গঙ্গাজল-. ৮ 
 ক্কাপাইয়া আত্মবন” নি রবান্ত এবং ক্ষামান চন: খর 


০৮ প্রবন্ধাবলী 


বাজালায় স্বাধীনতা স্যাকে চিরদিনের জন অস্তগত: করিয়া দিল, 
তখন, কবিচিত্তের যে শোকচ্ছবি' কাব্য মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে 
আমাদের জাতীয় জীবনে যে মসীকৃষ্* কালিমা আলেপিত হইয়াছে 
তাহারই প্রতিচ্ছবিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে ছত্রে ছত্রে। কাব্যের 
সকল দোষ ক্রটি এইখানেই চাপ! পড়িয়া গিয়াছে। জীবন্ত প্রাণ 
স্টানীনের অপরূপ অভিব্যক্তি সমস্ত কাব্যধানিকে চিত্বাকর্ষক ও 
হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছে। | 

নবীনচন্্র অদৃষটবাদী-_গীতিপ্রবণতার আশ্রয়ে এই অদৃষ্টবাদ তাহার 
প্রায় সকল কাবোর মধ্যেই যৃষ্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। মানব জীবনের 
পিছনে, অনৃশ্ঠ অস্তরালে অবস্থান করিয়া এক মহাশক্তি কাজ করিয়া 
যাইতেছে--এই শক্তিকে মানুষ কোন প্রকারেই করায়ত্ব ও বশীভূত 
করিতে সমর্থ নহে | ,এই শক্তিই নিয়তি-ইহার মৃত নির্শম 
নিষ্ঠুর দেবতা আর নাই। কবি এই নিয়তিকে মহিমান্বিত করিয়। 
অস্ধিত করিয়াছেন। মান্ঠষের অনুষ্টরাদ তাহার কাব্যে যেন মৃষ্ঠি 
পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রভাস, বৈবত্তক, কুরুক্ষেত্র, পলাশীর যুদ্ধ প্রভৃতি 
সকল কাব্যেই এই শক্তিময়ী নিয়তি শ্বেচ্ছাচারিতার নিশ্মম রথ 
চালাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে--মানবের অনৃষ্ট তাহার করায়ত্ব। অন 
কি, শর যিনি এব ও পি 55  শ্রেমৃদ্ি, তিনিও এই 
নিয়তির নিকট পরা তিনিও এই নিয়তির বিধানকে অতিক্রম 
করিয়া যাইতে পারেন নাই। নিয়তির প্রভাবকে শ্রুকৃষ্ণকেও স্বীকার 
 করিয়,লইতে হইয়াছে ।_ | 
“মানবের দৃষ্টি ক্ষুদ্র, আদৃষ্ট অনস্ত। 
কি ঘটিবে কোথা হ'তে মুহুর্তের পরে 
নাহি জানে অন্ধ নর। দেখিয়াছ তুমি? 
মাণবের কত মহাকাধ্যের তরণী 


 নবীনচন্্র ৃ ৮৯ 


: উড়াইয়া বৈজয়ন্তী পাইয়াছে কূল; 

একটি ঘটন! উম্মি, আসি আচস্থিতে 

অমনি অত্তল গর্ভে ডুবাইল তারে-_ 

হে কুষণ অদুষ্ঠ কেন মানিবে না তবে? 

দেখিবে কর্তব্য যাহা জ্ঞানের আলোকে ; | 

সেই ধর্শ, সেই পুণা ; চল সেই পথে । 

ততোধিক মানবর না্ছি অধিকার |") 
নবীনচন্ত্র ভাবুক কবি-তাহার এই ভাবপ্রবণতা রোমাটিক কাবোর 
ধশ্মানুযায়ী | তাহার ভাবাবেগ ও কল্পনার গ্রণারতা সীমার 
গণ্ডিকে অনেক ক্ষেত্রে অতিক্রম করিমা গিমাছে। সংযম ও নার 
অভাব তাহার জন্তই হয়ত অনেক ক্ষেত্রে দুষ্ট হয়। একবার 
উচ্ছাম আরস্ভ হইলে নবীনচন্ত্র থামিতে জানেন না। মুহূত্ধ মধ্যে 
তিনি ভাবাবেগে স্বর্গ মর্থ্য পাতাল পরিভ্রমণ করিয়া আসেন; 
বণনা আরম করিলে থাযিবার লক্ষণ তাহাতে নাই--দৃস্টের পর 
 দৃশ্ত তিনি অঙ্কিত করিয়া চলেন। শিল্পসংযম ও গাস্ভীধোর অভাক 
অনেক ক্ষেত্রে তাহার কবিগ্রতিভাকে খধ্বিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু, 
তাহার অনাড়দ্বর সহজ সরল ভাষা, ছন্দের ঝস্কার এবং বর্ণনার মাধুধ্য 
এই সকল ক্রুটি বিচাতি সব্বেও তাহার কাব্যকে বাক্ষালী পাঠকের 
নিকট প্রিয় করিয়া তূলিয়াছে। ভাষার মনোহারিতায়, গীতিগ্রাণ- 
তার মুষ্ছনায় তাহার বহু দোষ ক্রি চাপা পড়িয়া গিয়াছে। 
শশাঙ্কমোহন সেন নবীনচন্তরের দোষ ক্রটির আলোচনা প্রসঙ্গে যে 
কথাটি বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রনিধানযোগা। তিনি বলেন, 
“ইতিহাসকে প্রাচীন আার্ধা রীতির মহাভারতের আদর্শকে আধুনিক 
হিন্দুর ভাবুকতা লইয়া অস্তরজভাবে বুঝিয়া লষ্টবার চেষ্টা, প্রাচীন, 

অবতারবাদকে বিশ্বজনীন ভাবে বুঝিবার জন্ত এত বড় প্রকাণ্ড এব 


৯ প্রবদ্ধাবলী 


জীবনব্যাপী মাধনা, এদেশে অপর কোন কবির মধ্যে এত উদগ্র হইযা 
প্রকাপিত হয় নাই। * *1* * * ৪ * * ভাষাকে 
স্থির উদ্দেশে পরিমাঞঙ্জিত করিয়া ভাবকে সর্বকালের পাঠকের 
বানাধিক মানান সই করিয়া মৃষ্ঠিমান করার জন্ত যে তাহার যথোচিত 
ধৈর্ধ্য কিংবা কারুকারিত! ছিল না তাহ! গ্রতিক্ষণেই প্রতীয়মান হইতে 
থাবৌ। মনে হইতে থাকে যে এই কি এক নিঃস্বাসেই হয়ে 
লমব্ জালা বেদনা ভাষামুখে গ্রবাহিভ করিয়া দিতেছেন। এরূপ 
নিশ্চিন্ত নিঙিক ভৃদয় ধশ্মিতা, অহমিক।, আত্মপ্রকাশ এবং আত্মগ্রলাদ 
জগতে একা 7৩০, ব্যতীত "অন্ত কোন কবির বেলায় দৃষ্টান্ত হইতে 
পারে কিনা সনগোহ |” 
কাবাজগতে জাতীয়তাবাদকে প্রথম স্থান দেন রঙ্গলাল 
বন্দোপাধ্যায়। কিস্ত, পর্রর্তীকালে হেমচন্ত্র, বক্কিমচন্ত্র ও ন্ধীনচন্্ 
সেই জাতীয়তাবাদকে তীব্রতর রূপ দিয়া বাঙালীর সুপ্ত জাতীয় 
'ীবনকে উ্দ্ধও জাগরিত করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হন। কুরুক্ষেত্র 
রৈবতক ও প্রভাসে নবীনচ্ত্র জাতীয় জীবনকে শুদ্ধ পবিত্র কর্খক্ষেছ্ে 
জাগরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু, পলাশীর যুদ্ধ রচনাঁ করিয়' 
তিনি সমগ্র জাতিকে এক বিরাট অদ্ধ তমসার মধ্য হইতে টানিখা 
তুলিবার আয়োজন করিয়াছেন। সিরাজের পতনের সহিত সমগ্র 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হধ্য চিরকালের জন্থা নির্বাপিত হৃইঘা গেল। 
.কি এবং কাহার পাপে এত বড় অধংপতন ভারতের আকাশকে 
তমসাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া কবি পোকাচ্ছন্ন 
ইয়া উঠিয়াছেন। তীব্র বেদনায় তাহার অন্তর ব্যথিত ও মখ্তি 
হইয়া উঠ্িয়াছে। এই বিয়োগাস্ত কাব্য রচনায় কবি নিজের ভয় 
ভাবকে সমগ্র জাতির বুকে ছড়াইয়া দিতে প্রয়াপী হইয়াছেন । তাহার 
২৯ সে প্রচেষ্টা বার্থ তয় নাই। গভীর নৈরাস্ত্ে কবির মন গ্রাথ রিকভার 


্ 


নবীনচ্্ ৯১ 


হাহাকার ধ্বনি তুলিয়া) পাঠক সমাজকেও সেই নৈরাশ্ব সাগরে মগ 


করিয়। দেয়। কেহ কেহু-বুলেন গেটে এবং শিল্লারের 1900% ০6 
৩16৮ এবং “00৮০৫1৪” এর ছায়া এবং বাইরণের তাহ রর 
আত্মা নবীনচন্ত্রকে এই বিয়োগাস্ত কাব্য রচনায় প্রভাবিত করিয়াছে 
হয়ত এই উক্তির মধো কিছু সত্য থাকিতে পারে। কবির “অবকাশ 
রঞ্জিনীর” উপরই হয়ত উপরোক্ত প্রভাব বেশী কার্ধাকরী হইছে 
“পলাশীর যুদ্ধে” বাইরণের “0110 28010” কিছু গ্রভাব যে না 
রাখিয়াছে তাহা বলা যায় না। কারণ পলাশীর ঘুদ্ধের কোন কোন 
হত্র হুবহু 01114 [78101] এর অনেক ছত্রের সহিত এত সাদৃশ্ 
যুক্ত যে তাহাদের অনুবাদ আখ্যা দিলেও দোষের হয় না। 

পলাশীর যুদ্ধের চতুর্থ সর্গে নবীনচন্ত্র বাংলার বাঁর সেনানীদের 
মৃত আত্মার উদ্দেশে গেদ করিঘা বপিতেছেন_ 


“কাজি নিশিযোগে জয়ে রমণীরতন 
আমোদে ভামিতেছিল মন কুতৃহলে; 
প্রভাতে সমর মাজে দাঙিল কল 
মধ্যাহ্ছে মাতিল দর্পে কালাম্তক রণে। 
নাছু ইতে প্রভাকর ভূর কুন্তল 
সায়ানছে শায়িত হল অনন্ত শয়নে। 
বিপক্ষ, বান্ধব, অথ, অঙ্'রোহিগণ, 
একই শহ্যায় শুয়ে ক্ষত্রিয় যবন !” 


উপরোক্ত ক্ষেদ্বাণীর সহিত বাইরণের 01410 172:014 এর 


08009 [1,00৬] এর সৌসাদৃস্ত অস্থধাবন যোগা 
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আর একঞ্জন সমাল্নেচেক সিরাজদ্দৌল1 সম্থন্ধে আলোচনাকালে 
বলিয়াছেন--“91815470%15) 10081 ৪. 30900 010828006 
10. 076 ৯৩010, 08015008180 01 119 0%/17 1805, 1016 & 
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বাস্তবিক পক্ষে রিচার্ড এবং পিরাজের স্বপ্ন দর্শনের মধ্যে জ/৪)ত 
এবং গ্ররুতিগত সাদৃশ্ঠ এত অধিক যে নবীনচন্তের বর্ধিত স্বপ- 
কাহিনীকে _অন্থবাদই বলিতে হয় (পলাশীর যুদ্ধ তৃতীয় সর্গ এবং 
 চু0)৪থ ৪০: ৬], দর্শনীয় কিন্তু এতৎসত্বেও বলিতে হয় নবীনচন্ত্ 
নিজের কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য কোথাও হারাইয়া ফেলেন নাই। 
সম্পূর্ণ জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এক অপূর্ব্ব বিপ্লবের গাম 
তিনি গাহিয়াছেন। তিনি সুপণ্ডিত, বছ পাশ্চাত্য কবির কাব্য সংস্পর্শে 
তিনি আসিয়াছেন, তাহার ফলে হত একটু আধটু পাশ্চাতা কবিদের 
২», সহিত তাহার কাব্যের সাদৃশ্বা ঘটিয়া গিয়াছে। তাহার জন্ত -কবি- 


নবীনচন্তর | ৯৩ 
প্রতিভাকে নিন্দা করা চলে না। পলাশীর যুদ্ধে কবির উদ্দেশ্য 
সাধিত হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। পলাশীর যুদ্ধ বাঙালী পৃঠিক: 
মমাজকে নুতন ভাবাদর্শে এবং নৃতন কর্মাদর্শে অনুপ্রাণিত ঝারিয়া , 
তুলিযাছে--ইহাই বোধ করি যথেষ্ট সার্থকতা । 

পূর্বেই বলিয়াছি বৈবতক, কুরুক্ষেত্র এবং গ্রভাসে নবীনচন্ নূতন 
মানবগীতার জয়গান করিয়াছেন। মানবতার হোমশিখা জালা 
তিনি শ্রীকষ্ণকে নর-নারাণেরপে, অঙ্কিত করিয়াছেন। অবভারবাদ 
কবি বিশ্বাস করেন না-নিছক দেবত্ব আরোপ করিয়া তিনি শ্রীরুষ্তকে 
বৈৰুষ্পতি নিশ্চল দেবতারূপে অঙ্কিত করেন নাই। জীবন, সত্য 
এবং প্রেম এই তিনটির সংমিশ্রণে তিনি শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রকে মহিমান্থিত 
করিয়! তুলিয়াছেন। মহামানবের জয়গান মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে 
এই তিনখানি কাবোর মধ্য দিয়া। | 
পুরুষ ও প্রকৃতির লীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে মধুর ভাবের অবতারণা 

করিয়। বৈষব কবিরা শ্রীরুষ্কে কতটা মানবীয় মৃষ্ঠিতে অস্িত 
করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহার মধ্যেও দেবত্ব আরোপের প্রচেষ্টা 
লুন্ধায়িত হয় নাই। দেবতাকে মানব করিয়া অঙ্কন করার প্রচেষ্টাই 
তাহার মধ্যে মমধিক। কিন্তু নবীনচন্ত্র মানবকে দেবতার পীঠস্থানে 
স্থাপিত করিয়াছেন তাহার প্রীকষের মধা দিয়া। রবীন্দ্রনাথ ঘে প্রশ্ন 
বৈষ্ণব কবিতা! শর্ষক কবিতায় করিয়াছেন-- 

“তধু বৈকুষ্ঠের তরে বৈষাবের গান? 

ূর্ববরাগ, অগ্ুরাগ, মান অভিমান 

অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ মিলন 

বুদ্দাবন গাথা,--এই প্রণয় স্বপন 

শ্রাবণের শর্ধরীতে কালিন্টীর কুলে 

চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদছ্ের মূলে... ৮: 


মঃ ৃ প্রবন্ধাবলী 


সরমে সন্ত্রমে-একি শুধু দেবতার? 
এ সঙ্গীত রসধারা নহে মিটাবার 
দীন মত্্যবামী এই নরনারীদের 
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবদের 
তপ্ত প্রেম তৃষা ?” 
তাহার সমাধান যেন ওতগ্রোত ভাবে নবীনচন্দ্রের এই তিনথানি 
কারোর মধো বিয়া গিয়াছে । 
নবীনচন্তরের শীর্ণ বৈকুঠের দেবতা নহ্কেন-তিনি মত্ত্যবাসী মানব, 
এবং মানবতার পূর্ণ আদর্শ তাহার মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়া! উঠিয়াছে। 
জান, প্রেম, ভক্তি, শোয়া, বীধা, দয়া এবং কর্ধের মূর্ত আধার এই 
্রি্চ। মানবের সকল দোষ জা, মহত, দুর্বলতা সব কিছুর সমাবেশে 
এই জীরষচরিত্র গঠিত । এই জনুই তিনি আদর্শ মানব, এইজন্যই তিনি 
ভারতধাসীর পৃজ্য এবং নমস্থা। নবীনচপ্ডরের শ্ররুষ্ণ সমগ্র মানবকুলের 
যেন আদম্জর গ্রতিনিধি। একজন সমালোচক বলেন-- “কবি মনে 
করেন এই মনুষ্যত্ের পূর্ণভায়ই মানুষ তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে 
পায়ে এবং সেই আত্মোপলগ্ষির ভিতরে, অনস্কশক্ি ও প্রসারের ভিতন্র 

দিয়া দেও অসীম, অনন্ত--সেও বিরাট, তাই সে দ্ব। শ্রীকফ ৫ 
ভগবানের পূর্ণাবতার নহেন--তিনি মনা পূর্ণাদ্শ তাহার 
আত্মোপলন্কির ভিতর দিয়াই তিনি ক্ষণে ক্ষণে অঙ্থুভব করিতে পারেন, 
তিনিও ব্রদ্ঘ-ইহাই কবির 'সোহহম্”বাদ”। 

. নবীনচন্দ্র যে অবতার বাদে বিশ্বামী নন, ভা! তাহার অমিতাভের 
ভূমিকা পাঠ করিলেই বুঝা যায়। তিনি বলিতেছেন-_“পূর্ববর্তী 
খ্রস্থকারগণ সকলেই বৃদ্ধদেবকে অল্লাধিক অতিমাস্থৃষিক ভাবে চিত্রিত 
করিয়াছেন। আমি যথাসাধা তাহাকে মানুষিক ভাবাপর করিতে 
১. .চেষ্টা করিঘাছি। এ অবতারদিগকে মানুষিক ভাবে দেখিলে যেন 


নবীনচন্ত্র * ৯৫ 


আমার হদয় অধিক গ্রীতিলাভ করে, তাহাদিগকে অধিক আমাদের 
আপনার বলিয়া বোধ হয়”। বাস্তবিক পক্ষে নবীনচন্তর বুদ্ধদেব আত 
করিয়াছেন সম্পূর্ণ মানবিক পরিবেশ দান করিয়া। এই স্বার্থ, 
এবং ছুখ কোলাহল পুর্ণ পৃথিবীতে যেন নিরাশের ভিতর আশার আলো 
অশান্তির ভিতর শাস্তির বাণী ছড়াইতেই অমিতাভের আবিভাব। 
নবীনচন্ত্রের এই বৈশিষ্টযই তাহার অমিতাভ চরিত্রকে ভার” 
দীপ্তিমান করিয়া তুঁলিয়াছে। , মানবতার জয়গানের মধ্যে কবির 
মানবধশ্ম, মানবগ্রীতি এবং মানবের প্রতি অসীম আঞ্ছার ভাব ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। সহন্র মহত্র বংসর ধরিয়া যে অবতারবাদ ভারতীয় সাহিত্য, 
পুরাণ, ইতিহাস প্রভ্ুতিতে অতিরঞ্জনের রঙে রঙিন হইয়া উঠ্িয়াছিল, 
কৰি তাহার মধ্যে এক নূতন আলোকপাত করিয়া শ্রীরু্ণ ও বৃদ্ধচরিত্রকে 
মহৎ মধ্যাদা ও গৌরব দান করিয়াছেন। ইহা কবির নিজস্ব দান। 
অস্তরের গভীর প্রেরণার দ্বার] কবি শ্রীরুঞ্ণকে এই নৃত্রন পটভূমিকায় 
দর্শন করিয়াছেন। মূল কাহিনী ভাগবতের, কিন্তু স্বকীয় কল্পনা এবং 
স্বকীয় চিন্তাধারার মধো ভিনি শ্ররুষ্ণকে যেমনটি দেখিয়াছিলেন 
ঠিক তেমনটিই তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। 

গীকর্দই যে মন্ৃষতকে শেষ্ঠত্ব দান করিতে পাবে এবং কর্ধগুণেই যে 
মানব দেবত্ব বা পশ্ুত্বের অধিকারী হয় তাহ! কবি বিশ্বাম করেন। 
গীতার কর্খযোগকে কবি তাই অভিনব ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন 
প্রভাসে। কবি বলিতেছেন-- 

“কর কর্ধ, এই গতি কর অন্কসার-_ 
পাবে জন্ম, পাবে লোক, শ্রেষ্ঠ শ্রে্ঠতর 
কর বর্শ, এই গতি প্রতিকূলে আর-_ 
পপ্তত্ব-জড়তব--পাবে ছগ্ান্তর |” 


"মানব নিজ করদকলের ছার! জাপনার ভাগাকে গড়ে--যাচার যেমন কর 
তাহার ভাগ্যও তদ্রপ। | 


৪৬ গ্রবন্ধীবলী 


“কেন প্রতিকূল কর্ম করি আমি নর? 

চৈতন্বের বিশ্ব আমি! আমি ইচ্ছাময়। 
চেতনের চেতনত্ব করিছে নির্ভর 

এ ইচ্ছার স্বাধীনত্বে জান ধনগ্য়।” 


»স্মঞ্জুন প্রশ্ন করেন ইচ্ছাষয় হরি কি মানবের এই কর্ধপ্রবৃত্তিকে 
পরিচালিত করিয়া তাহার কম্মফল মোচন করিতে পারেন না? ব্যাস 
তাহার উত্তরে বলিতেছেন__ 


“পারেন--পতিত মুদি আত্মপমর্গণ 
করে পার্দপন্মে তার, পাঙুব যেমন |” 
ইহা তক্কিযোগের কথা-_গ্রেম মাধুর্যের কথা । 


খণ্ডিত ভারতের রাষ্ট ,৪ সমাজ-জীবনের অধঃপতনের মূলে যে 
জাতীয় অনৈকা ও বছধা বিভক্ত বিভেদ ও বৈষম্য রহিয়াছে তাহা 
দুর করিতে, ন! পারিলে যে জাতীয়-জীবনের উন্নতি নাই, জাতীয়- 
জীবনের গৌরবময় বিকাশ যে সম্ভব নয, তাহা কবি প্রাণে প্রাণে 
অনুভব করিয়াছেন। তাই তিনি তাহার শ্রীরুষ্ণকে পূর্ণাদর্শ মানব- . 
রূপে অঙ্কিত করিয়া এক মহা এঁকা ও সামোর বাণী প্রচার কষ্ট; 
চাহিয়াছেন। আজ বিংশ শতাবীর মধাপাদে যে এঁকা ও মামোর 
জন্য ভারতব্যাপী গ্রচেষ্টা, চলিয়াছে তাহার ইঙ্গিত নবীনচন্জ তাহার 
বৈবতক ও কুরক্ষেত্রে করিয়া গিয়াছেন। কতকটা ভবিষবদূবাণীর 
মতই ইহা বোধ হয়। 
বৈবতকের সপ্তদশ সর্গেশ্রীকষ্ণ অক্জুনকে বলিতেছেন-__ 
_. পগুহভেদ, জ্বাতভিভেদ রাজ্যছেদ, ধর্ঘভেদ 
নীচ যানবের লীচ ছুপ্রবৃত্তিচয়, 
জালিছে যে মহাবহ্ছি করিবে নিশ্চয় 


নবীনচজ্ ৯৭ 
ভম্ব এই আর্ধান্তাতি। চাহি আমি বক্ষ পাতি 
নিবাইভে-সে বিশ্ব বাসনা আমার... 
চিরশাস্থি, নহে সখে ! সমর দুর্বার |” 
সেই শ্্ীকুষের বাল স্বপ্ু_ | 

“--এক জাতি মানব নকল; 

এক বেদ--মহাবিশ্ব। অনন্ত অসীম: 

একই ্রাঙ্ষণ তীঁর-_মানব দয 

একমাত্র বহাধজঞ-ন্বধর্ম সাধন ; 

যক্জেশ্বর নারায়ণ ।” 
উনবিংশ শতাব্দীতে ঘে মানবগীতা নবীনচন্জ রচনা করিয়াছিলেন, 
বিংশ শতাক্ীতে তাহারই পূর্ণ প্রকাশের চেষ্টা চলিয়াছে। নবীনচন্ছ 
ভাবুক কবি--ভাবদুটটিতে এবং কল্পনানেত্রে তিনি যাহা দেখিয়াছেন 
ও বুঝিয়াছেন হ্বদয়ের আবেগে অফুরস্থ উচ্্ামের সহিত তাহাই 
বাক্ত করিয়া গিয়াছেন। হয়ত কাবা-শিল্পের হানি ঘটিয়ান্থে অনেক 
ক্ষেত্রে, কিন্তু 109৫ ডে 881 এ তিনি বিশ্বামী ছিলেন ন'। 
রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়-- 

“দেই সভা ঘা রচিবে তৃমি।" 
কবির মনোভূমিতে যাহার জন! হইয়াছে, তাহাই সতা স্ন্দ্র হইয়া 
অ্প্ুকাশ করিয়াছে। কাবা-শিক্প, রচনাকৌশল কোন কিছুই 
তাহাতে বাধা জন্মাইতে পারে নাই। কাব্যশিল্পের গ্রতি আঅতিরিক 
প্রথর দৃষ্টি থাকিলে নবীনচন্্র হয়ত এত বড় মহাকাব্য রচনা করিতে | 
সক্ষম হইতেন না। কাব্য-শিল্পই াহার কাছে সব কিছু নয়, 
অশ্ুকুতি এবং প্রেরণা তাহার কাব্যে অনেকখানি স্থান ভুড়িয়া আছে। 
* . চরিত্রচিত্রণে নবীনচঙ্্ সুক্ষ শিল্পী। শৈলজা, নুর সুলোচনা, 
আরখকাক প্রভৃতি নারীচরিত্রকে তিনি যেভাবে স্থিত করিষাছেন রি 
রী 


৯ ্রবন্থাবলী 
এবং ছুর্বামার যে রূপ তিনি ছাই তুলিয়াছেন তাহাতে তীহার 
মমধিক কৃতিত্বই দেখা যায়। হীরেন্্রনাথ দত মহাশয় কুকক্ষেত্রে 
সম'লোচন। কালে নবীনমন্্ে চরিত্রচিত্রণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন 
তাহ প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেন--ুরুক্ষেত্রের চরিত্র-সম্প্তি 
অতি মনোহারিণী। কি ধৈচিত্্। কি বিশেষত্ব, কি সৌন্দর্য্য, কি 
আঙ্জতি, কি ম্বাভাবিকতা সকল ওণেই সেই সকল চরিত্র উৎক্ট। 
নাটককারের স্পৃহ্ণীয় চরিত্র চিত্রণের ক্ষমতা কবিতে বিশেষ লক্ষ্য 
হয়।” বৈবতক, কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাস তিনথানি কাব্য-গ্রস্থেই চরিত্র" 
চিত্রণ নাটকীয়গুণে উজ্জ্লতা, প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেকটি চরিত্র 
শ্বাভাবিকতার সংস্পর্শে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। নারীচরিত্রগুলি« 
দোষে গুণে বাঙালী রমণীর আদশেই গঠিত বলিয়া মনে হয়। নারীতের 
শ্রেঠ আদর সন্দ্ধে কবি হুভদ্রার মুখ দিয়াই বলাইয়াছেন-_ 
“তদধিক রমণীর আছে কিবা সুখ! 
রোগে শাস্তি, ছুঃথে দয়া, শোকেতে সাত্বনা-ছায়া 
দিদি! এই ধরাউলে রমণীর বুক। 
এতাধিক রমণীর আছে কিবা সখ? 
যেমতি অনল জল হছজিলেন নারায়ণ 
_ স্থজি সেইন্প, দিদি! রোগ, শোক, ছুংখ 
ৃ হজিলা অন্ত প্রেম-পূর্ণ নারীবুক। 
আছে আর কিবা সুখ, হায়, এইরূপে যদি 
_. ঢালিয়া অম্বত ম্বতে শান্টি হনতরপায, 
রমণী জীবন-গঙ্গ] বহিয়া না যায়। 
কৰি জুভঙ্ার চরিত্রের মধ্যে নারী-ধর্খের শর আদর্শকে প্রতিঠিত 
করিয়াছেন । তাহার নারী- চরিতগুলির মধ্যে 'তিন শ্রেহীর নারীকে 
দেখিতে পাই। মাতা, সখী ও ভঙগিনী এই তিন মৃষ্ঠিতে তাহার নারী 


নবীনচ্্ ৪৯ 
চরিজগুলি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। হুভদ্ার মধ্যে এই মাতৃষ্মেহই 
মুদি পরিগ্রহ করিয়া ঝূপামিত হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্ব সংসারে 
সঙ্কলেই সথভত্রার নিকট অভিমনধ্য ও উত্তর।-মাতৃত্েহে তাহার বক্ষ 
পরিপূর্ণ ও উদ্ধেল হইয়া উঠিয়াছে-_ 
8 কালি রুষ্াাঙ্ছুন মত 
জেেখিতাম সকল সংদার 
মাতৃম্ষেহ পূর্ণ বুকে আজি দেখিতেছি সব 
অভিমস্থয উত্তরা আমার!” 
প্রেম পদ্মে স্বভত্রার চরিত্র উজ্জল ও কমনীয়। প্রেম ধন্মের যথাযথ 
ব্যাধ্যাও কবি সুভত্রার মুখ হইতেই আমাদের শুনাইয়াছেন-- 
“যেই জন্‌ পুণ্যবান্‌, কেনা তারে বাদে ভাল? 
তাহাতে মহত্ব |কবা আর? 
পাপীরে যে ভালবাসে, আমি ভালবাসি তারে 
সেইজন প্রেম অবত্তার।” 


চি কী | রী ৬ 
“মিতরকে যে ভালবাদে, মকাম সে ভালবাসা 
সে তক্ষু বাবসায় ছার! 


শক্র-মিত্রতরে যার সমভাবে কাদে প্রাণ 
সেইজন দেবতা আমার |” 
অথব)-_“"*"এক ভগবান্‌ সর্বদেহে অধিষ্ঠাম 
সর্বময় এক অদ্বিতীয় ! 
কেবা তুমি, কেবা আমি, কেবা! শত্রু মিন কেবা? 
কারে বল প্রিয় বা অপ্রিয়?” 
নবীনচন্জর প্রেমধর্দের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন কোন কোন 
দমালোচক বলেন তাহার মগ্যে পৃষ্টের প্রভাবই বমধিক |, কিন্তু 


১৪৫ ... প্রবদ্ধাবলী 
আমরা বলি অঙ্সান মানব জাতির জন্য ধাহার প্রাণ কাদিয়াছিল মেই 
প্রেখচবতার নবহীপচন্ শ্রীগৌরাঙগদেবের জীবনেও তে! এই প্রেম- 
-ধষ্বই” মূর্ত হইয়া উঠভিয়াছিল। আমাদের দোষ হইতেছে যাহা 
কিছু ভাল দেখি তাহার যধো পাশ্চাত্য প্রভাব টানিযা আন।। 
গার মাটিতে যে কত অমূলা মণি-মাণিকা ছড়াইয়া বৃহিয়াছে তাহার 
দিষট আমাদের দুটি পড়ে ন।। 
নবীনচন্দ্রের শৈলজা চরিত্র এক অপূর্ব হৃষ্টি। শৈলজার ন্যাম 
চরিত্র বাংল। নাহিতা কেন বিশু সাহিত্যেও বড় বেশী মিলে না। 
যে অনাধা কন্যা খৈলজ! পিতৃহভ)ার প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে কাল 
তজন্দিনীর ন্যায় অঞ্জনকে দংশন করিছে উগ্ভতা হইয়াছিগ। কৰি 
কৌশলে তাহার চত্রিত্রকে কেমন ক্রমবিবর্তনের মদা দিয়া আনিয়া 
্ব্গীয় নুষমায় মগ্ডিত করিয়। অঙ্কিত করিয়াছেন। অঙ্জুনুকে 
পরতিভাবে পাইবার বামন! যাহার মধো বলবতী হইয়। উত্িযাছিগ 
অঞ্জ্রনকে ন।ঞ্পাওয়াঘ় প্রতিহিংদার কোন ছারা তাহার মধ্যে দেখ! 
দিল না। যৌগিনীবেশে ছুশ্চর তপন্যায় মে আত্মুনিমগ্র হইল। ধীরে 
পীরে আয্ম-যোগের মদ দিয়া তাহার হদঘ়ভাবের পরিবর্তন সাধিত 
হইল--অজ্জানর প্রতি পতিহাবযুক্ক দৈহিক কামন। ঘুচিযা গিষ: : 
পিডৃগাব ফুটিয়া উঠিল, অপাধিব শাস্টিতে তাহার দয় মন রি 
উঠিল. ও 


ধার নরক নিভিল হৃদয়ে 
' ভামিল শাস্তি ঈতল। 
মেলি নয়ন--- বেল! অবদান 


| শান্তিপূর্ণ ধরাতল।” 
 দৈশ্ঙগার চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে হীরেঙ্নাথ দত্ত বলিয়াছেন_ 
এ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে হা ও শৈলঙ্কা কেবল আরা অনাধা 


নবীনচন্্র ১০৯ 
রমণীমাত্র নহে, কিন্তু আধ্য ও অনাধ্য শক্তির প্রতিরূপ। যমুনা ও 
জানবী যেমন প্রয়াগে মিলিত হই পুণাতম তীর্থের সি করিয়াছে; 
সেইরূপ আধ্য ও অনাধ্যশকতি কফের পদতলে সম্মিলিত হইয়া পতিত, 
উদ্ধার করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে । নবীনচজ্রের যে বাসনা ভেদাতেদ 
বঞ্জন করিয়া এক মহান একোর বন্ধনে সমগ্রজাতিকে বাধিয! এক 
মহাজ্জাতিতে এই খণ্ডিত ভারতকে এক করিয়া গড়িয়া তোঞা৮- 
তাহার পরি5৭ এইট ছুইটি নারী চরিত্রের সম্মেলনে ফুটিয়া উঠিয়াছে 
বলিয়া মনে হয়। পতিত ভারতের উদ্ধার কল্পে যেন গঙ্গা যমুনার 
মন্মিলন হইয়াছে এই শুভ্র! ৪ শৈলজা চরিত্রের মিলনে 1? 
নবীনচন্দ্ের কাবা শিল্পগত দোধ-প্রটি অনেক কিছুই অনেক 
সমালোচক দশাইঘাছেন। কিছু সে মকল সবে শবীনচন্ত্র থে 
একদন প্রথম শেণীর উটদ্রের কবি তাহাতে লনদেহ নাই । অনেকে 
ভাহার কারো মহাকাবোর শঙ্গণ বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া! আভিযোগ 
করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন লিরিক গুণের প্রাধান্ই তাহার কাব 
মমধিক দেখা ঘায়। হত নিথুত কাবা বিচারের দিক দিয়া এ কল 
কথা সভা, কিছু যে হদযাবেগ ও প্রাণম্পন্দণের মাড়া ঠাহার কাবো 
পাওয়া যায় ভাইও এক দুক্নভি মামগ্রী। মনীষী স্থার ব্রজেন্ত্রনাথ 
শীল মহাশয় ভাঙার )6০-০108000 010%660110 112180016 
প্রবন্ধে নবীনচন্্র সন্ধে আলোচন! কালে বলিগ্াছেন--“8800 
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১৪ গ্রব্ধাবলী 

কবির কবিগানম ও বিত্ত উভতাট অত ভাবে তাহার 
বা ও কাথ্ার্শের মিত জঙ্গারিভাবে জড়ায় গিয়াছে 
বঙ্ধ জান ও ভি গীতার এট ভিনটি ধাবা নবীকে নৃতন হর, 
নন ভাবনা | যোগাইমাছে। পাশ্চাতাশিক্ষা ও সংস্কৃতির গ্রবজ 
যা কবির দয ভাসি! যায় নাই। হিসুর পৌরাণিক আদর্শকে 
নীপ দান করিয়া কৰি স্থাজতাপ্রীতি ও সবধ্নিঠার পরিচয় যেমন 
এদিকে গিাষ্টেন, তেমনি গৌরাণিক বিগহমূ্ির পাষাণনেবতার পৃজাও 
ভিনি করেন নাই। মে পাষাণমৃির ভিতর ভিনি প্রাণ প্রতি 
করিয়া সচল যুগের দাাথাকেট পরার করিয়াছেন। নবীনচ্ তাহার 
কাবা-লক্ষীর দক্ষিণা যে খাতির প্রতিটা করিয়া গিয়াছেন ভাহার 
জন্যই তিনি সাহিতা জগতে আগর হা থাকিবেন। তাহার গ্রতিভা 
মমূদের ছা বিশাল, পর্বতের সার সবউচ্ঠ--আকাশের মত স্বাধীন__ 
মা ও কর্নার পাথা মিয়া তিনি নভষ্চারী হইঘ়াও ধরদীর শ্যাম- 
শোভায বিমুগ্ধ হয়! চিরশাস্ির পথের ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেম-- 
ছাত্র প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইলে ধরণী হইতে যুদ্ধ বিগ্রহ এবং দর্ষ 
অশাস্থি বিশু হইয়া থাইবে। কবে মে দিন আদিবে কে জানে? 


নব নচন্ত্র ও লাঁশর যুদ্ধ'-_ 
জরীস্রশ্রীল নুুমাল্ল লন বি-এ 
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আলোচা বিষয় কবি নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ'। তাই সম- 
সামরিক সমালোচকের চোখে কবি নবীনচন্ত্রের স্থান ছিল কোথা 
সেটা আমাদের জানা একান্ত গ্রয়োজন। প্রাগ-রবীন্্যুগে নবীন- 
চন্দ্রের কাব্য বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করেছিল এবং তারই প্রতিধ্বনি 
আমর। পাই উপরি-উদ্ভৃত সমালোচকের সমালোচনায় । পলাশির 
য্ধ' বাঙালীর অবরণ মনোবেদনাকে, শুঙ্ঘলের গানিকে প্রকাশের 
পথ দিয়েছিল-বাঙ্গালী সেদিন খুর্সে পেয়েছিল তারই চিন্তার ও 
ভাবধারার অঙ্কুরণন 'পলাশির যুদ্ধের প্রতিচী ছত্রে। যে নবীনচন্ত 
বাঙালীর মনোবিহঙ্গকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন_দিয়েছিলেন তাকে 
অসীম নভোমগুলে বিচরণের স্বাধীনতা__সেষ ম্'কবির অমর লেখনী 
রচনা করল নৃতন আদর্শে 'নবতর কাবাগ্রস্থ। 'পনাশির দ্ধের? 
চরিত্রগুলি কাল্পনিক নয়--তার! ধরতিহাসিক সত্য। গলাশিয় প্রান্তরে. 
যে অগ্চাদগার হয়েছিল, তারই উফ 'লাঙাসোত নবীনচন্্র কাবা্রস্থে 
ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত। রাগীভবানীর ও মোহনলালের চরিত্রচিত্র 
আমাদের মনের উপর দাগ রেখে যায়। মোহনলালের মেই ্গতোকি- - 
“কোথা যাও, ফিরে চাও, মহ কিরণ, | 

বার়েক ফিরিয়া চাও ওছে দিনমনি। 





০০১১2 _ প্রবন্ধাবলী 
তুমি অস্তাচলে দেব ! করিলে গমন 
- আসিবে ধবনভাগ্ বিধাদরজজনী।” আজো 
ূ আহাদের মনে পড়ে যায়, যখন দেখি অন্ত-শিখরে ক্লান্ত সৃধ সমারঢ়। 
বাঙলার সেদিনের জনপ্রিয় কবি নবীনচন্ত্র বাঙলা ও বাঙ্গালীকে 
যা' দিয়েছিলেন, তা' কালের কুক্ষিতে স্থীয় স্থায়ী আসন লাভ করেছে 
্, সেখানেই কবির সার্থকতা । মহাকবি মাইকেল ও হেমচন্জ, 
মে ঘুগের বিশিষ্ট কবি-পগ্রতিভা ছিলেন সত্য, তবু জনপ্রিয় ছিলেন 
কবি নবীনচন্ত্র। মহাকবি যাইকেলকে বাঙালী মেদিন বোঝেনি 
আর মহাকবি হেমচন্ত্র বাঙালীর মনের কথাকে এমন সুন্দরভাবে 
রূপায়িত করেননি--তাই ন্ধীনচন্ত্র সে যুগে বাঙালীর হ্থায়ে 
পেয়েছিলেন অমর আঙন। "যাহার অমর স্থান প্রেমরে আসনে 
সেদিনের নবীনচন্্র মন্বদ্ধে বল চলে। 

“মসুয্-জগতে নিখুত, রূপ নাই এবং নিখুঁত কাবা নাই। কবিবর 
ন্‌ বাবু নবীনচন্ত্র সেনের এই কাব্যথাণিও সবাংশে নিধুত 
প২1"-]| যুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ__বান্ধব ] আমরা, সমালোচকের 
মহিত একমত। নিখুত কাব্য-হ্টি সম্ভব হয়নি 'পলাশির যুদ্ধে 
একথা আমরা ম্বীকার করি। তবুবলি 'পলাশির যুদ্ধ কাব্যে সবন্্ই 
উহার অসাধারণ কবিত্বের নিদর্শন রহিয়াছে। মহাকবি নবীর" 
চঞ্জের অতুল কাৰ্য-গ্রতিভার অয্লান-ুঙ্থম নিখুত হয়নি সত্য, তবু 
তার যাঝে আমরা পেয়েছি সত্যিকারের কবিমনের পরিচন্ধ। উলঙ্গ 
কবি-ৃষ্টি বারবার ছুয়ে গেছে সেদিনের বাঙালীর হৃদয়ের অন্তগ্লকে, 
তাই তার কাব্যে সেদিনের বাঙাজী মনের কথাটী বারবার ধ্বনিত 
হায়ে ওঠে। চরিত্রচিহ্াণে হয়ত কবি দক্ষহস্ত ছিলেন না, হয়ত” 
. খায়রণের মত বন্ত উদ্ধামতা তার লেখার ও কর্পনায় সর্ব ফুটে ওঠেনি, 
হয়ত" যাইকেল-প্রতিভার বহমৃখীনত1 ও হেমচস্দ্রের বিরাট ছন্দ-গাল্তীধ 


পলাশির যুদ্ধ ১৪৫ 
তার লেখাম্ব ছিল না--তবু বল্ব, নবীনচন্ত্র ছিলেন (সেযুগের লোকপ্রিয 
কবি--ধার গলে সেদিনের বাজালী পাঠকের দল দিয়েছিল তাদের 
বরমালা। সেদিনের বাঙ্গালী পাঠক সমাকরূপে চেনেনি ভ্ভাদের 
প্রিয় কবিকে, তবু তাকে হ্বদগের দর্ভাসনে স্থান দিয়েছিল। “আমরা 
আজ চুরথেকে এই মহাকবিকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। দুরত্ব 
মহাকবিকে আরো বড় করে তুলেছে আমাদের চোখে ৪৬ 
“অস্থি সম্ভং ন জহাতি, অস্থি সম্বং ন পশ্যুতি।' 

পলাশির যুদ্ধে মাঝে মাঝে আমরা! পাই অনুকৃতির আভাম। 
কবি নবীনচন্দ্র হয়ত? জানতেন'না যে তার ল্থেণীগ্রহ্ৃত 'তিমিরে 
অনন্থকায় শন্ত ধরাতল' মহাঞবি ভারবির “ভবতি দীপ্তিরদ'পিতকমার। 
তিমিরসংবলিতের বিবন্থতঃ1৮-এই গরপিদ্ধ গ্লোকাধে র খুব কাছাকাছি 
গিয়ে পৌছাবে। হয়ত এটা উচ্জার়ত, তয়ত' বা আকশ্মিক। 
এ বিষয়ে কোন স্থির সিচ্ধান্টে উপনীত হওয়া চলেনা । তবে কৰি 
নবীনচন্ত্র পাশ্চাত্য কবিদের ছারা গ্রভাবাধিত হায়েছিলেন-এ কথ 
সতা। দ্বিতীর স্গে কবি 'আশার? যে বন্দনা! গান করেছেন (ধন্য আশা! 
কুহকিনি। তোমার মায়ায়...) তর সাথে আমর] মিল খুজে পাই 
স্কট কবি কাস্থেপের 'আশা' ঈর্ক কবিতার ; তীয় সগে বণিত 
সিরাজের হ্বপ্নদর্শনের দাথে মহাকবি সেক্গপীফরের “তৃতীয় রিচার্ডে বণিজ 
প্রদশনের নুষ্পষ্ট সাদৃত্য আছে-একথা আমণ। অস্বীকার করতে 
পারিন।। বায়রণ ও স্থটের প্রভা নবীনবাবুর কাব্যে ইতগতঃ 
বিশ্ষিপ্ত। দ্বিতীয় সর্গে বুটিশ সৈনিকদের গান (চিরস্থাধীনতা অন 
সাগরে) আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় বায়রণের মেই নাবিক দগ্থাদের 
অমর সংগীত। তৃতীয় সর্গের প্রারস্ধে সিরাজের শিবিরে যখন চলেছে 
নৃতাগীতের উদ্দামলীলা, এমন সময়ে বৃটিশের কামান গর্জন আমরা 
শুনতে পাই। আমাদের তখনই মনে পড়ে বায় কৰি বার়রণের 


১৬ .. শ্রবন্ধাবলী | 
ওয়াটালু যুগের পূর্ব রাজির বর্ণনা হাত ড$ & 5০৪৪ ০ 
+১০৩10 ৮7 10181)0 ৬০ 

কারণের প্রভাব নবীনচন্ত্রের লেখনি এড়াতে পারেনি, তার কারণ 
তার উদ্দাধ ছন্দ বা়রণ-কষ্ট পথকেই আপনার গতিপথ ব'লে মেনে 
নিয়েছিল। দেঙ্গ্ 'পলাশির যুদ্ধের সণংলোচনার প্রসঙ্গে সাহিত্য- 
সঙ বন্ধিমচন্র নবীনচন্ সপ্ধে বলেছেন_-ধ্যাহাই হউক, কবিদিগের 
মদো নবীনবাবুকে আমরা অধিকতর উচ্চ আমন দিতে পারি বা 
না পারি, তাকে বাঙলার বায়রণ বলিয়া পরিচিত করিতে পাবি। 
এ প্রশংসা বড় অল্প প্রশংসা নহে।” সত্য সত্াই নবীনবাধু ছিলেন 
বাউপার বাধরণ। “ইংরেদ্রীতে বায়রণের কবিতা তীব্র, তেজন্থিনী, 
জালামর়ী, অগ্রিতুল্যা। তাহাদিগের হৃদয়নিরদ্ধ ভাবমকল আগ্নেয়গিরি- 
নিরুদ্ধ অগ্নিশিখানং যখন ছুটে তখন তাহার বেগ অসহ। “(বঙ্ধিমচন্ু)। 
এহীদর!নুর কাবাপবাতের তীর উদ্ধার বায়রণেরই অপ ।-- 


“301117৩ অনও [106101৬10৮6 10০৭, 

11080011810, 00001510850 01 08776 

] ০8020 08156 10 00111785081 

06 1807--19৬6 800 76৪88 ০1১8177..... এই ছত্ 
কয়েকটী কবি বায়রণ ও নবীনচন্্র সন্থদ্ধে সমভাবে প্রযোজা। কবি 
নবীনচন্ত্রকে আমরা অগ্ুকৃতি দোষে ছৃষ্ট বলে মনে করি না! বান্মীফি 
বা হোমরের “পরকীয় পদানুরণ” করতে হয়নি, কারণ তারা ছিলেন 
আদি কবি। - ধারা এসেছেন পরে, ধারা উত্তর লাধক, তাদের 'পরে 
 পূর্ধগামীদের় ছাপ পড়বেই। দাঁ্শনিকের ভাষায় বলি--“ড76 8৩ ০ 
880. ৪005৩ 00625 0606 [101221 600. র্‌ যারা অপরের 
খগ গ্রহণ করেনা ভারা “01076 ৪ 5880 018. 8০৫. স্থতরাং 
আমরা নবীনচন্্ে কাবোর *পরে সাগরপার়ের সাহিত্যের এই 


ঘাপাহকে খুব দোষের বলে মনে করিনা । 'আমরা মনে করি, 


ক 


পলাশির দ্ধ | | ১৬ ণ 


ইংরেজী সাহিতোর সাথে ড/৫1৩ 9০০৫ এর 1% ০606 [8121 


এর যে ননদ, বাঙলা সাহিতোর মাথে 'পলাশির দ্ধের৪ ঠিক, “সেই 


মদন্ধ। “ইহা (পণাশির যুদ্ধ) নিশ্চয়ই বাঙ লাভাষার কহারে, একটা 


কমনীয় আভরণ স্বরূপ গ্রথিত হইবে এবং যতগিন এই ভাষা জীবিত 
থাকিবে, ততদিন ইহার প্রকুল্ন কান্তি বঙগবাসীর দয়র্গণে প্রতিফলিত 
হইবে ।”--(কালীপ্রসন্ধ ঘোষ )। | 
এইবার কাবাপ্রবেশের পালা । পাঁচটি সর্গে 'পলাশির যুদ্ধ 

বাঙালীর অশ্রুতে সজল ও শত মৌহনলালের বুকের রক্তে রডীন! 

“এই কি পলাশির ক্ষেত্র? এই সে প্রাঙ্গন? 

এইখানে কি বলির? বলিব কেমনে ।” -আমাদের যনে 
ভোলে তীব্র আলোডন। আমরা প্রতাক্ষ করি মানসনেত্রের ম্বৃতীব্র- 
জ্যোতিতে আমাদের 'পলাশিক্ষেত্র'; প্রাচী ৪ গ্রতীচীর মিলনভুমি এই 
পলাশির গ্রাস্থরে 'মোগলের ষুকুট রতন খসিয়া পড়িল আহা"! নবীনচন্ 
ছিলেন হৃদয়ের কবি। তাই তার ভন্দের বস্কার স্পর্শ করে হদয়-মনকে, 
দুলিঃর দেয় আমাদের সমস্ত সন্তর্কে। পোপের মভ তিনি বুদ্ধির 
কবি ছিপেন না। তাই তার কাবো দেখি ভাবালৃতার সঘারোহ। 
কার কাবযস্্োত বে চলে, আর তার শ্চ্ছ মুকুঝে টে ওঠে কত 
শত ছবি-- 

দিবা অবনানপ্রার নিদাঘ ভাগ্কর 

বরষি অনলরাশি সহ কিরণ 

 পাতিগ়াছে বিশ্রামিতে শ্রান্ত কগেবর 


দুর তরুরাজিশিরে বর্ণ সিংহামন--।  কৰিকষ্না উদ্দাম 


হযে এঠে ঘটনার সংঘাতে আর কাবাশ্রোতের ফেনিল আবর্তে রচিত 
হয় সৃশ্রত্র কেনযালা । কবির ভিতরে ে দানিক বাস করে) ভারো 


চে 


দেখা আমরা পাই স্থানে ্থানে- : রর 


১*৮ প্রবন্ধাবলী 
“ভবিষৎ অন্ধ মূঢ় মানবসকল 
ঘুরিতেছে কমতে বর্চল-আকার 
তব ইন্দ্রজালে মুগ্ঠ--”। 
এখানেশ্দার্শনিক নবীনচন্জর আমাদের বুদ্ধির ছুয়ারে হানা দেয়। আমরা 
মানুষের পরিণতি (808870860 এর ভাষায় [06807)) সন্ধে চিন্তা 
ক্ধি*। কবির লেখনী থে কাব্যে স্ৃত্টি করেছ ত] “[১8161)76” এবং 
€10100811006”1 কবি ক্লাইবের চিন একেছেন- 
নীরবে ফ্লাইব মগ্ন গভীর চিন্তার 
গন্ঠীর মুখহী। কিন্ত বদন মগ্ডলে 
নাহি শরপের চি; মনোহারিতায় 
নাচি রঞ্জে শ্বেতকাস্তি ; অথঠ যুবার 
 মধাজ সৌগবমর...-1” 

ই চিত্ত যেমন স্থন্দর ড্েমনি সম্পূর্ণ । চিত্রণে নবীনচন্্র থে সিন 
ছিলেন, তার প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন তার কাবোর সব গীত 
কবিতার সরু 'পলাশির যু্গে' বন্থবার ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে 

“যেন বালার্ক কিরণে 

কনক অলকাবলী, বিমুক্ক কুঞ্ধিত 

অপূর্ব গচিত চারু কুন্ুম রতনেশল 

চির বিকসিত পুষ্প, চির-ম্থবাসিত |” 

মানাদের কাণে আড়ে। বাছ্ধে নবানচন্দ্রের সাবলীল ছনের নৃপুর 
নিক্কণ। তার ছন্দোলালিতা ও পদবিস্তাপ আমাদের মনকে মুদ্ধ করে__ 
আমরা কবির সাথে তীর তুরীয় কাব্যলোকে ভ্রমণ করি। কখনো শুনি 
বীর মোহনলালের বন্ধ্বনি--” 
দাড়ারে ! । ঈীড়ারে ফিরে দীড়ারে যন ! 
দাড়াও ক্ষত্রিয় ক্ষণ! 


পলাশির যুদ্ধ ১০৯ 
আমাদের'মন যুগপৎ আশার ও আনন্দে পূর্ন হয়| ভাবি, হয়তত' 
ভারতের ভাগ্যাকাশে আবার নবনৃ্ধের উদয় সম্ভব হ'বে। মোহনলালের 
মুখনিঃচত গৈরিক 'লাভা'ন্রোত আমাদের মনকে স্পর্শ করে, হবায়কে 
কারে হোলে অনিগ্ড বিস্ুবিয়ম। আবার নিভে যাই যখন দেখিই- 
“মুচিত হইয়া পড়ি অচল উপর 
শোণিত আরক্ত কায় 
অস্ম গেল রবি হায়! 
অস্ত্র গেল যবনের গৌরব ভাস্কর |” 
আমাদের মনের মিনারে অন্তস্ষের শেষ রশি ঘোষণ| করে ফাতির 
অন্ঠিমকাল। সভয়-বিশ্ময়ে আমরা দেখি পলাশির প্রান্তরে শেষ 
হর্যান্ত। কালো আ্বাধারের গর্জে জেগে থাকে মোহনলালের ছবি-- 
শুনি তার সেই দুধাগন্ত কগের ধ্বনি 
“মেই সে ইংলগ আছি হইল উদর 
ভারত অনৃষ্টাকাশে স্বপনের মত। 
এই রবি শীত অস্ত ছ্টবার নয় 
কখন হইবে কিনা জানে ভবিষ্যত |” 
আজ আমাদের জাতীয় জীবনে মেই লাধনা চলেছে, যে সাধনা এই" 
রবিকে চির অন্তমিত করতে পারে। আজ্কঃদ দিনে ভারতের 
বুকে জেগেছে নতুন যোহনলালের দল। বীরজ্জাফর আজ পলা তক-_. 
উমিঠাদের সহচরের! আজ প্রত্যন্তবানী। এই জাতীয় জাগরণের 
দিনে আমরা ম্বরণ করি ঘোহনলালকে, স্মরণ করি নবীনচন্্রকে 
আর মনস্বী বনধিমচন্দ্রের সাথে হুর হিলিয়ে বলি-_ “যে বাঙালি হ্ইয়া 
বাঙালির আস্তরিক রোদন না পড়িল, তাহার বাঙালি জনা বৃথা” । 


বাংলার উনবিংশ শতাব্দী ও 
মহাকৰি নবীনচন্্র 


আরীস্ল্লেতদ্র মাহুন্ন স্পাঞ্জি-তর্কভীর্থ 
বাংলার উনবিং ংশ শতাবী জাগরণের যুগ। বাংলার রাজনীতি 

সমাজনীতি বিশেষ করিয়া বাংলার সাহিত্য ও ধরণ এযুগে নৃতন করিয়া 
জাগিয়া উঠিল। এ জাগরণ ক্লাস্ত অনসন্্ দেহমনে অনেকক্ষণ ঘুযাইয়া 
থাকিয়া জাগিয়া উঠার মত । বাঙ্গালীর স্বভাবধর্ধে তখন€ অবসাদের 
চিন্ন। শতাবী ধরিয়া আক সুধাপানে তৃপ্ূ তাহার আত্মা দীর্ঘকাল 
একপ্রকার আঙ্চয় ছিলই বলিতে পারি। মে ভাব কটিতে সুরু হর এ 
শতাবীর গোড়ার দিকে। যুগগ্রয়োজনই তাহাকে জাগাইয়া তৃলিয়াছে, 
স্বভাবধর্মে এই ঘাগরণ আপন জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি ঘটাইতে। বাঙ্গালী 
জীবনের ধছমুখী ভাবধারার বিকাশপথে ইউরোপীয় সভাতা কিঞ্ধিং 
মাহাধা করিয়াছে মাঝ । উনবিংশ শতাকীর মনীধিগণের জীবন 
আলোচনায় এই সত্যই বিশেষভাবে উপলব্ধ হয়! বাংলা সাহিতোর 
যথার্থ বিকাশ ফোড়শ শতাব্দীতে । প্রেমাবতার শরীক চৈতগ্যকে কেন 
করিয়া বাংলার বৈঞণবলমাজ যে সাহিত্য-রসচক্র গড়িয়া তুলিয়ছিল 
সাহিতোব ইতিহাসে ভাহা অতুলনীয়। ভগবানকে অস্তরতম 
রি লাভ করিবার আকুল আগ্রহে আত্মনিবেদনের এই কাহিনী 
বাঙ্গালী কোন কালেই বিশ্বৃত হইবে না। সমগ্র সপ্তদশ শতাবী এই 
সাহিত্যের বছবিচিত রসধারা নানারূপে পধ্যাপি লাভ করতঃ; অষ্টাদশ 
শতাবীতে সী হইতে আর হয়_-এবং পলাশীর দ্ধের পর নে ক্ষীণ 
রেখাও বিল হইবার উপক্রম ঘটে। বাংলার রতি ও সংস্কৃতি 
আত্মরক্ষার স্বতাবধর্শে অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। সে সঙ্কুচিত 

সাংস্কৃতিক রূপ উনবিংশ শতাঝীতে নব ভাবে উদ্বোধিত হয়। এই 
উদ্বোধন রাঙ্জা রামমোহন হইতে আরস্ত করিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পযন্ত 


উনাবিংশ শতার্বী ও মহাকবি নবীনচন্্ ১১১ 
আপন আপন সাধনায় মহা এব রূপে এইফুগকে ম্মরণীয় করিয়া তোলে। 
বাংলা মাহিত্যের নবযুগের আবির্তাবে কবি বহ্ধিমচন্, মহাকবি ধধুস্থদন 
ও হেম্ত্র, আপন আপন সৃষ্িগ্রেরণায় যখন বিভোর--, তখন নৰীনচন্্র 
উহার অলৌকিক কৃষটিপ্রতিভায় নবযুগের জয়যাত্রার অর্থয সাজ্জাইতে 
আরস্ত করেন। পার্বত্য কঠোর রূপে মন্মিপিত কুম্থমকোমলতা তাহার 
অনমনীয় পৌরুষধর্দধে এমন মহত্বের সি করিয়াছিল যাহা তাৎকর্জিক 
কোন কবির জীবনে ছিলনা । 

জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নবীনচন্ত্র এক অথও সততায় দেখিতেন । 
একটী উজ্জল প্রাণধর্ধের তিনঢী প্রবাহরূপে দানৰ ধর্ষ্ের নমম্ব় 
সাধনই ছিল তাহার প্রধান কার্যা। জীবনের খণ্ড ক্ষু্র একক রূপ 
$ তাহাকে বিশেষভাবেই পীড়িত করিত | জীবন ও কাবাকে তিনি 
অভিন্ন দেখিতেন। উহার কাছে জীবনের আস্তর রূপই ছিল কাবা। 
বিশ্বজনীন ভাবব্ধপে পরিবাক্ত হইয়া বিশ্বাতীত আনন্দরূপেই ইহার 
শেষ পরিণতি । ৃ 
জাত্ববিভেদের দুঃসহ গ্লানিভারে নিপীড়িত জাতীয় আত্মা । 
অসহায় একক আমরা এক হইতে না পারিলে কিছুতেই মুক্তির সন্ধান 
লাভ করিতে পারিব না। চলার পথ সহম্র অঙ্কুশে আচ্ছন্ন থাকিয়া 
জীবনের গতি থামাইয়া দিবে । জীবনের কোন ধারাই সম্াক বিকাশ 
প্রাপ্ত হইবে না। কবি প্রথমেই জীবনকে সর্ববিধ জড়তা হইতে 
মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইলেন। | | 
ভারতবর্ষের অতীত সংস্কৃতিকে আমরা বর্তমানে যেরূপে লাভ 
করিবার ক্ভিলাধী থহাকবি নবীনচন্ত্র অ্চশতানী পূর্কেই তাহার ভিন্তি 
পত্রন করিয়া গিদ্বাছেন। তিনি তাহার অনন্তন্থলভ কবিধর্দ ও জীবন-. 
দর্শনের নিবিডুতায় এই সত্যটা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে 
» ধর্থকে কেন্্র করিয়া উদার ভরাতৃবন্ধনে সমগ্র দেশবাসীকে এক করিতে না, 
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পারিলে জাতীয় আত্মা তাহার অবাধ গতি লাভ করিতে-পারিবে না। 
তাই তিনি ভারতের জাতীয় আত্মা মংস্কতি ও এতিহোর যূলাধার 
প্োণপুষ্িষ শরীরকে তাহার মহাকাব্যের মূল নায়ক করিয়া উনবিংশ 
শৃতাধীর নব জীবনবেদ রচনা করিলেন। এই জীবনবেদিকার 
পৃাপাদগীঠে নুশীতল ছায়ালোকে চ্লিশকোটী মানবের সকল প্রকার 
সর্মগ্ীর সমাধান ঘটিতে পারে। এই মুক্কিপথে কোন বন্ধনকে তিনি 
স্বীকার করেন নাই-_মানবন্ধথ ভিন্ন কোন দন্খকে স্থান গেন নাই। 
পুরুষের সতাবর্শ ও নারীর সেবাব্রতকে মহামানবতার মিলনরূপে এক 
করিয়া ঘে আদর্শরপ তিনি রচনা করিয়াছিলেন তাহাই বন্ীমান 
যুগসভযতার সর্ধাশরে্ট নিদর্শন । " 

রাষ্ট্র ও সমাজের ভিতর দিয়া তাহার কবিধশ্মের সমাক্‌ পরিস্কুরণ 
ঘটিলেও শিল্পচেতনা হইতে তিনি শষ্ট হন নাই প্রাণসত্তার উপজীবা 
যে পৌরুষ রূপ, তাহাকে মংযমন্তিঠায় গৌরবোন্নত করিয়া শিল্পন্থ্ষমায় 
মধুর করিতে তিনি কখনে। তুলেন নাই।  জুষ্টা কবি জাতীয় জীবানর 
তথা সাহিতা ঞ ধন্মজীবনের মহা সমন্বয়ে ভারতবর্ষকে এক মহাজাত্রি 
আবাসতূমিরপে অবলোকন করিয়াছেন । তাহার এই ভাবদুটি 


উনবিংশ শতাববীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌_ যাহ! লইয়া উত্তরযুগ আপন 


পথে চলিতে সক্ষম হইবে। 


মি 


উনবিংশ শতাকীর কোন সাহিতাই জাতিকে সভা সন্ধানে 


শুক্তি ও সাহস. জোগাইতে, পারে নাই। কাস্ত কোমল পদাবলী 
অথবা নয়নমনোলোভন চবিত্রবূপ মৃহূর্তমাত্র আনন্দের স্থটি করিলেও 
পরম শ্রেম্জোলাভের কোনো! সহায়ক হইতে পারে নাই। সাহিতোো 
থাকিবে সতাকারের জীবনের কূপ এবং রূপে রসে সমৃদ্ধ সাহিতা যেমন 
জাতিগঠন ও সমাজনিয়্রণ করিবে তেমনি জীবনের লর্বাবিধ মঙ্গলের 
সন্ধানও তাহীকে জোগাইতে হুইবে, তবেই তাহার পরম সার্থকতা 
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 অধুন্থদন ও হেমন্তের ককাব্যে সর্ঘবিধ সকল ধর্ধের সময খাকিলে 


জাতীয় জীবনের সর্ব অনর্থ বিলোপে সতাগন্থা উদ্ভাবনের কোন: 

আদর্শ রূপ তাহাতে নাই।” জীবনের চরম সন্ধট মূ এই কাবা 
তেমন কোন শান্তিপূর্ণ বাণী শুনাইতে অথবা বৃহত্তর ফোন, ভ্ীবনা-. 
দর্শের রূপ দ্রেখাইতে পারিবে না যাহাতে মঙ্কট-বন্ধুর পন্থা তিক্রম 


করিয়া জাতি পরম শ্রেয় লাভ করিতে পারে। মধুস্থদন ও হেমচঞ্রোর 
র্ঘব ধর্শের এই মহান অভাব মহাকবি নবীনচন্্ তাহার জীবন সাধনার 
মষ্না-আদর্শপ মহাকাবাত্রয়ে পরিপূরণ করিয়া জাতীয় জীবনের যে 
মঙ্ললাধন করিয়াছেন তাহা জাতি কখনো নুলিবে না 


(উপ পপি 


নবীনচন্দ্ 
উ্ীপ্রন্বোঞ্জ ল্লাস্ম 
বাংলার কাবাগগন যখন সম্পূর্ণ তিমিরাচ্ছন্ধ ছিল, তখন সেট 
প্রঙ্গোষাদ্ধকারে খাহাদের কবি-কালি আশা-উজ্জল উদাগমের 
আননদ-বাত্ী ঘোষণ। করিমাছিল, নবীনচজ্ঞ তাহাদের মধ্য (পরেমচশ্র 
ও রঙ্গধাল) শুধুই অন্ততম নহেন, বিশি্টতম-সার্মাপেক্ষা বরদীয় ও 
স্বরণীয় কবি। বর্তমান যুগের গীতি-কবি -সম্াট রবীশ্রনাথের দান- 


সমৃদ্ধ সাবা-জগতে বাস করিয়া বাং লা গীতি-কাব্যের যে আমাঘ 
ও নিশ্বল গ্রাধযাযু অলক্ষিতে অহরহ আমাদের হয় দণকে মগ্ীবিত 


ও অন্ুপ্রাণিত করিতেছে বাংলাদেশে একদিন তাহা সরা [ছিল না। 


টি 


বাংলার বাণী-পীঠ-তলে নবীনচন্দের কাব্যার্ধ্যের মাধুর্যা ও. _লৌন্দরধ্য 
উপলব্ধি করিতে হইলে, সে যুগের অর্থাং উনবিংশ শতান্বীর 1শেষগাদ | 


কটগ্াে অনুষ্ঠিত যহাকবি অবীসচকর শতবাধিকীতে পরি মষ্পাক ৪ পঠিত । রঃ 


৮ 
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বাংল/দেশের সামাঞ্ষিক ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার মান নির্ণয় একান্ত 
শ্রয়োঙ্গন। 

*একদিন আচদ্বিতে আমর] দেখিলাম ষে পাশ্চাত্য তাহার নৃতন 
শি দীক্ষা, আদর্শ লইয়া আমাদের কাধে চাপিয়া বসিয়াছে। 
জানবিজ্ঞানে বলীয়ান্‌ পাশ্চাতোর মহিত সংঘর্ষে আমাদের প্রাচীন 
সী্মাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শগুলি জরাজীর্ণ অট্রালিকার ন্যায় 
ধূলিাৎ হইয়া যাইতেছে। মেট ভর্বশ্তপের দিকে চাহিয়া মন 
হতাশায় ভরিয়া উঠে। যাহা গিয়াছে তাহার জন্য নয়নে অশ্রু, 
কিন সেই সঙ্গে নৃতনকে পাইবার জগ্য অন্তরে আকৃতি। পুরাতন 
ধৃূপর ও উর বহির্জগত হইতে অন্তরের তষগা আর মিটে না। তখন 
মন কল্প-জগতে আশ্রয় লয়, বাস্তব জগতের অর্থহীন নিয়মের নাগপাশ 
হইতে মুক্ত হইয়। যনোমত ভাবজগতের হাটি করে। শুধু এ দেখে 
নয়। এইরূপ মুগসদ্ধিক্ষণ সর্বাদেশে ও সর্বকালে ধোম্যার্টিক কাব্যের 
স্ৃচনা | নবীনচগ্গের মধো এই হুচনার লক্ষণ একাস্তভাবে 
হৃপরিস্ুট । হত-আশ্রয় অথচ নবন্ৃষ্টি-সন্ধানী মনের কাল্সাঙ্াসি 
বিজ্জডিত দ্ম্পষ্ট আকৃতি ও কল্পনা-বিলাস রোম্যান্টিক যুগের প্রথন 
প্রচেষ্টার এই লক্ষণ নবীনচন্্রের গ্রথম কবিতা গ্রন্থ “অবকাশরক্িনী 
নুষ্প্ইট। ভাব তখনও আপনার ভাষ। খুজিয়া পায় নাই, কন! 
(17770108001) তখনও নিরালঘ, তখন তাহা খেয়ালেরই (8705) 
অন্তগত। তাহাতে সহজ স্বাভাবিক প্রকাশের চেয়ে কুত্রিমতার ভাগই 
 অমধিক। তাই মনীষী ডক্টর বজেজনাথ শীল এই কবিতাগুলি স্ধে 
বলিয়াছিলেন ;৮-410715 1576 0856 চাও হাত ৩0৫ 0757087, 
৪8 1৮0৯ততাত। [00 8 চু? ০607৩ 97 0090 ০06 096 
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নবীনচন্ | ১১৫ 
উননধিংশ শভাবীর বাঙ্গালার গীতিকাবোর হৃচনাকর্ধ। নবীনচ্ছের, . 
এইট অপরিণত প্রারস্্র অতি সন্বরই কিন্তু পরিণতি ও শক্তির পরিচয় 
বন করিয়া 'আনে। “র্মবকাশরঞ্িনী” প্রকাশিত হয় ১৮৭১ তালে 
আর “পলাশীর যুদ্ধ” ১৮৭৩ | কিন্ধ এই ছুটি কাবা গ্রন্থে আকাশ 
পাতাল তফাৎ | “পলাশীর যুদ্ধের কবি আর সংসার এ সমাজ 
হইতে বিচ্ছি্ধ ভাবোছেল উচ্ছ্াসময় বাষিমারর নহেন, সনগ্ন 
জাতির আশা-ণিরাশী, ভাবনা বেদনা, তালি অশ্রু তখন ভাঙার 
বাণীতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনি হইয়া উঠিয়াছে। হাব আপনার ভায়া, 
কল্পুন| আপনার আশ্রয়, সঙ্গীত আপনার স্বরগ্রাম খুজিয়া পাইয়াছে। 
অবশ্বা ইহার বীজ অপরিণত অবস্থায় “অবকাশরগ্রিনীর 
কবিন্তাগুলির মদ্যেই লুক্কায়িত ছিল। এই পুস্তকের কবিভাগ্ুলির 
বৈশিষ্টা মক্ধে কবির নিজের কথাই উদ্ধৃত কর! ভাল £- 
এঅবকাশ্রগ্রিনীর” প্রথম ভাগের স্মন্ত কবিতাই আমার আঠার 
হইতে তেইশ বহসরের মধো লিগঠ্রিত1-৮শঅবকাশরপ্িনীর” 
সম্বন্ধে ঢুটি কথা বোধ হয় আমি বলিতে পারি । প্রথমত, আমি 
'এডুকেশন গেজেটে লিখিতে আরম্ত করিবার পূর্বে স্বতত্থ স্বতস্ 
বিষয়ে খণ্ড কবিতা বঙ্গভাষায় ছিল না। মধুহুদনের “বারাঙ্গনা? এ 
“বরঙ্গাঙ্গনা”় ধণ্ড কবিতা] থাকিলেও তাহারা এক বিষয়ে। চতুদ্ঘশপদী 
কবিতাবলী, ম্বরণ হয়, আমার 'এডুকেশনে লিখিছ্ছে আরম করিবার 
পরে প্রকাশিত হয়। তাহা সমস্ত এক ছন্দে। এ সঙ্থন্ধে একমাত্র. 
প্রদশক “প্রতভাকর |” তবে "শ্রভাকর”গ কাব্যাকারে প্রকাশ ভয় 
নাই। হেমবাবু, স্মরণ হয় তখনও খণ্ড কবিত। লিখিতে আর্ক 
করেন নাই। আমি 'প্রভাকরে'র অনুকরণে শৈশব হইতে একপ, 
কবিতা লিখিতে আরঙ করিয়াছিলাম। যাহ। হউক, "অবকাশ 
রঞ্িনী” বোধ হয় বঙ্গভাষায় এরপ স্মাবের প্রথৰ থণ্ডকাব্য) 


১১৬ গ্রবন্ধাবলী ৃ 
দ্বিতীয়ত, আমি এডুকেশন গেজেটে' লিখিবার পূর্বে স্মরণ হয়, 
প্রেমের নাম গন্ধ বাংলা কাবো কি কবিতায় ছিল না। 
হেমত্বুর “ভারত সঙ্গীত” আমার স্বদেশ (প্রেমব্যগ্ক বহু কবিতা 
পরক্কাশের পরে প্রকাশিত হয়। এই নৃতন স্বর এমন একটি উচ্দাস 
সুকলের প্রাণে স্চারিত করিয়াছিল যে, যশোহরের বদ্ধুরা আমার 
কোনও কোনও কবিতা মুখস্থ করিয়াছিলেন এবং সর্কাদা 
আওড়াইাতেন।” (“আমার জীবন”-দ্বিনীয় ভাগ পৃঃ ১৭৮-৭৯) 
অতএব “অবকাশরঞ্িনী” হইতে “পল!শীর যুদ্ধ'+_ক্বি মানসের 
ক্রম পরিণতির একটি অবিচ্ছির ধারা বহন করে। “পলাশীর যুদ্ধ" 
কাবা ১৮৭৫ খুষ্টাকে প্রকাশিত হইালএ ইহার সুচনা কিন্ত ইহার 
মাত বংসব আগে ১৮৬৮ সালে। এই অপূর্ধ কাবাথানির আবম্ত 
কিন্ধু অতিশয় কৌতুছলোদ্দীপক। যশোহরে “মাহিতা সমিতির 
সভ্য ভিনঙ্গন,-আমি, জগবন্ধু ভদ ও মাধবচন্ছু চক্রবর্তী। জগবন্ধু 
যশোহর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক এবং মাধব তখন উকীল ছিলেন। 
একদিঠ এই লমিতিতে স্থির হইল যে আমর! কিনজনে তিনটি বিষয় 
লইয়া তিনখামি বঠি লিখিব। কলেজে অধায়ন সমায় রাষপুর- 
বোয়ালিয়া যাক্টবার পথে পলাশীর যুদ্ধের ও যুদ্ধ ক্ষেত্রের ফ্ে 
গুনিয়াছিলাম ডাহা! আমার লব্ধ] মনে পড়িত এবং ুদ্কষত্ 
সর্ষদা আমার নয়নের সমক্ষে ভাদিত। আমি বলিলাম আমি পলামীর 
: যুদ্ধ লিখিব। এক্সপে কি কার্ধোর অগ্থর প্রাভগবান কোথায় আমাদের 
অজ্ঞাততাবে স্থাপন করেন, তাহা তিনিই জানেন । জগবন্ধু রাজস্থানের 
এবং যাধব দিপাহীবিপ্রোহের কোনো ঘটনা লিখিবেন স্থির হইল। 
আমার ঘে্ট কথা, সেই কাজ। আমি চিরদিনই একজন বান্তবাগীশ। 
আমি তখনই 'পলানীর যুদ্ধ' একটি দীর্ঘ কবিতাকারে লিখিলাম ৰা" 
( 'আমার জ্রীবন' ঘি 'য় ভাগ-পুঃ ২২২) 


নবীনচন্ত্র ১১৭ 
ইহ] ১৮৬৮ সাল শরৎকালের কথা । ইহার পাচ বংসর পরে 
১৮৭৩ সালে তিন মাদের ছুটী লইয়া নবীনচন্ত্র এই কাবাটি নষ্পূর্ণ 
করেন এবং ১৭৭৫ খুজে ইহা প্রকাশিত হুয়। ' “পলঃশীর 
দ্ধ” সে সময়ে সাহিভা জগতে কি চমকপ্রদ বিশ্বয় এবং উত্তেজনাময্ধ 
চাঞ্চলোর থ্রি করিয়াছিল, “লাধারণী”, “বঙ্গদশন” গ্রতৃতি তৎকান্ীন 
সাময়িক পত্রিকাগুলি দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। “পলাশর 
যুদ্ধ” প্রকাশিত হওয়া মাত্র নব স্থাপিত 'ভ্তাশান্তাল 'থিছলেটারে' অভিনীত 
হয়। সাহিত্যে ও জীবনে ইহচএক নূতন আলোড়ন, নূতন চেঙলার 
সঞ্চার করে। গ্রদঙ্গক্রদে উল্লেখধোগা ঘে উনবিংশ শতাকীতে জাতীয় 
জীবনের উদ্বোধগ্িতা ও জাতীক মঙ্্ের উদগাত| যে তিনজন সাহিতাক 
তাহারা প্রতোকেই-ছানন্দমঠের লেখক ও বন্দেমাতরমণ মন্ত্র আর্ট 
ধষি বঙ্গিম, ' শীলদর্পব" রচিত! দীনবন্ধু € "পলাশীর বুদ্ধের” কৰি 
নবীন্চ্্র--ছিজেন সরকারী চাকুরে। দুইজন চেপুটি ম্যাজিটেট ও 
একজ্রম পোষ্ট্যাল সুপারিপ্টেখডেন্ট । মে যুগের সরকারী চাকুরে ও 
আঃঞ্কাঁলকার সরকারী চাকুরেতে গ্রতেদ কত 
ইহার পরবন্তী পথায়ে ভাহাকে দেখি “রৈবতক।” 'কুরুক্ষেত্র এ 
“প্রভাসের” কবিরূপে। এখানে নবীনচন্ত্র দেশের সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক জীবনের সহিত একাত্ম ঠষইয়া, জগত অন্থঃগ্রকৃতির 
খাণীমৃত্তিরূপে আন্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য মোহ্গ্র্ত শিক্ষিত 
মযাজ ইংরাছের অনুকরণে এ অন্ুদরণে আহারে-বিহারে, আচারে 
ব্যবহারে, ভাবে-ভাবনায় বিজাতীয় অন্ধকৃপে পড়িয়া আত্মহত্যা! করিতে: 
বসিয়াছিল। পণ্ডিত শশখর তর্কচুডামণির বক্তৃতা, বদ্ধিমচন্তরের 
“প্রচার” ও অক্ষয়চন্্রের “নবজীবন” একদিকে যেমন ইহার গতিয়োধে 
সহায়ত! করিয়াছিল তেমনি আর একদিকে নবীনচন্ত্রের এই তিনথানি, 
(কাব্য জাতীয় ভীবনের অতীত এঁতিহের এবং ভবিষ্থতের সম্ভাবনাময় 


১১৮ গ্রবন্ধীবলী . | 
মহিমান্থিত ছবি এমন সুম্পষ্ট রেখায় ও সমুজ্জল বর্ণে. চিত্রিত করে 
: ষে, দিশাহারা পধভ্রান্ত পথিক থমকিয়া দাডাইয়া আপনীর ঘরের 
কথ॥ শ্মরণ। করিয়া! মাতৃ-অগ্গে ফিরিদা আসিবার অনুপ্রেরণা! লাভ করে। 
 একইটৎ ঘটনাপ্রবাহ ও স্থরের অবিদ্ছিক্ন স্তরে তিনগানি কাব্যকে 
গ্রথিত করিয়৷ বাংলা কাব্যে এইরূপ ত্রয়ী (12198?) রচন। করিবার 
র্ততত্থ ও গৌরব একমান্ত্র নবীনচন্্রেরর | “রৈবতক” ও “কুরুক্ষেত্রের” 
মধ্যে এক অথণড মহাভারত প্রতিঠার-_-শপুষ্ট রাজনৈতিক সাআজারূপে 
নয়, ধর্শরাজারূপে--ঘে অপূর্ব পরিকল্পনা গ্রকাশ পাইয়াছে এবং এই 
ধন্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার নায়করপে শরীরের একই সঙ্গে ষে মানবীয় ও 
লোকোত্তর চরিত্র তিনি অস্কিত করিয়াছেন, কবিদুষ্টির গভীরতা 
৪ মৌলিকত্বে তাহা অপূর্ব ও অদ্ধিতীয়। আধ্য-অনাধা ত্রাঙ্গণ-ক্ষত্রিয় 
স্বজাতির মিলনড়মি এক অথগ্ড মহাভারতের স্প্রদশী এই দেশপ্রেমিক 
কৰি মনীষীকে, অথ ভারতের প্রতিটাকামীকে, আজিকার দিনে 
আমর] বারে বারে প্রণাম জানাই । 


নবীনচন্ত্রের পলাশির যুদ্ধ 


ভক্তল্ শ্রীস্ন্ছুমাল্প নল, এম-এ, পি-এইচ-ডি 


অধ্যাপক, কলিকাতা! বিশ্ববিঘ্ভালয় 

নবীনচন্্র সেনের পলাশির যুদ্ধ ১৮৭৫ গ্রীষ্টার্ধে প্রকাশিত বলিয়া 
উল্লিখিত হইফা থাকে ।, আসলে ইহা ১৮৭৬ খ্রীষ্টা্ হইবে । কাবাটি 
ধিষ্ঠাসাগরকে উৎসর্গ করা হইয়াভিল। উৎসর্গ পত্রের শেষে তারিখ 
পাই ১২৮২ সালের মাধ মাসের । সুতরাং ইসা ১৮৭৬ খ্রীষ্টাবের 
 জাহ্য়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের পৃবে প্রকাশিত হয় নাই | 
পণাশির যুদ্ধের একটি দংস্করণ ঢাকায় ছাপা হইয়াছিল ১৮৭৭ 
শষ্কাছে | মুদ্রাকর ও প্রকাশক মওলা বক্স। পূর্ববঙ্গে কাব্যটির 


নবীনচন্ত্রের পলাশির যুদ্ধ ১১৯ 
'লাধায়ণ সমাদরের . আরও প্রমাণ আছে? এই লালে অথাৎ 
প্রথম মুদ্রণের 'পর বংলরে্-ঢাক! এবং বরিশাল হইজে পলাশির 
দ্ধ কাবোর ছুইধানি ঝাখ্যা ধাহির হইফ্বাছিল। প্রথমখানি 
অজ্ঞাতনামা লেখকের রচনা, নাম 'পন্লাশির যুদ্ধের ব্যাখা? । স্বিতীয় 
খানির নাষ 'পলাশির যুদ্ধের টীকা, লেখকের নাম রাজমোহন চক্রবন্তী । 
এটিতে শুধু প্রথম ভিন সর্গের ব্যাখা! ছিল। 
বাঙ্গাপা সাহিতো পলাশির যুদ্ধ একটু নৃতন স্থর আসিল 
সাহিতো দেশপ্রেম প্রবর্তন করিয়ছিলেন রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় তাহার 
“পন্িনী' কাবো (১৮৫৮) ভেমচন্ত্র বন্দোপাধ্যায়ের 'ভারতসঙ্গীত' 
কবিতায় (১৮৬৯) দেশপ্রেমের উদ্দীপনা জলিয়া উঠিল। কিন্তু এই 
দুই কাব্যে ও কবিতায় ভারতের বর্তমান স্বাধীনতা হীনতার ক্ষো 
মুসলমান শাসনের পটভূমিকায নাসিকে অস্ভিব্যক হইয়াছে। 
প্লাশির যুদ্ধক্ষেত্রে ইতরাজের কাছে বাঙ্গালীর স্বাধীনতা! বিনিময় 
তখনকার শিক্ষিত যুধকদের মনে যে ধিক্কার জাগাইতে স্থুক্ করিয়াছিল, 
কাবো তাহার স্পষ্ট প্রকাশ হইল নবীনচন্ত্রের লেখনীমুখে। অবশ্থ 
পলাশির যুদ্ধের কৰি প্রত্যক্ষভাবে মিয়াজুদ্দৌলার সমর্থন করেন নাই । 
কেননা তখনও এ দময়ের ইত্তিহাম একতরফাই জানা ছিল। নানা 
কারণে ক্লাইবের বিপক্ষে কিছু বলাও তাহার প.ক্ষ অনন্তর ছিল। 
নবীনচন্ত্র মোহনলালকে তাহার কাব্যের আমল “হীরো' ক্করিঘা ছুই 
দিক ধাচাইয়। গিয়াছেন। রাজপুত ইতিবুত্বের বকলম এড়াইমা 
নবীনচন্্র এই যে পরাধীনতার মর্ধবেদনা ধ্বনিত করিলেন তাহা 
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে তীহার বিশিষ্ট দান বঙ্িয় চিরকাল 
গণা হইবে। 


: মহাকাব্য ও নবীনতর 
সী প্রভাতক্ুমান্্ গোক্দানী, 
.. সহ-সম্পাদক, যুগান্তর 

মহাকাঁবাকে আমরা ছুট শ্রেীতে ভাগ করতে পারি, একটী হচ্ছে 
80108080 (মূল) এবং অপরটা হচ্ছে 1.0 বা! সাহিত্যাধর্মী। 
মহাভারত, 1189, রামায়ণ, 9078 ০6[২০01820 প্রভৃতি এক শ্রেণীর 
এবং রঘুবংখ, মেখঘনাদবধ, [১8180196 1.08€ প্রভৃতি অপর শ্রেণীর 
মহাকাব্য। 

মূল মহাকাবা হচ্ছে সেই জাতীয় মহাকাব্া যা সেই সময়ের কাবা 
বণিত ঘটন| নিয়ে চারিপার্থের গরয়োজনে গড়ে ওঠে; অর্থাৎ যার মধ্যে 
সেই ঘুগীয় আবহাওয়া বর্তমান। তার মধো কপ গ্র্থণ করে সেই যুগ এবং 
সে দেশের কখা, যেযুগ এবং যে দেশের মধো কবি নিজে মানুষ 
হয়েছেন বা ভারই কাছাকছি কোন যুগেতিনি জয্মেছেন, অস্তত্বঃ যে 
মগের সঙ্গে তার নিজের যুগের দুঠিভক্িগত খুব বেশী তফাৎ হয়নি। 
সাহিতাঞক্জী মহাকাবোর মধ্যে ম্াকাবোর যুগের ঘটনা থাকে বটে, 
কিন্তু কবি ঘটনাগুলিকে নিজের যুগের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নৃতন করে রাঙ্গিয়ে 
তোলেন থ। নৃতন ব্যাখ্যা অন্গমন্ধীন করেন। রি 

মুল মহাকাবাকে আনেকে বলেছেন যে সেটা! "17073 রী না 
1৫018007).৮ মানুষকে যে জিনিস শোনাতে হয় তার মধ্যে ভেতরের 
সৌন্দধা, গভীরতা বা শৃক্জুতার চেয়ে বাইরের গাস্তীর্য বজায় রাখতে 
ইয়। কিন্তু বাপড়বার দ্িনিষ ভার রচনানীতি স্বতস্ত্। কারণ পড়বার 
সময় মার শুধু পড়ে না, ভেবে পড়ে। শুনবার সম মাকুয তত 
ভাববার অবকাশ থাকে কম। 

মাইকেল মধস্ছদন দত্ত এবং নবীন সেনের মহাকাবা সাহিতাী 
যাকাবা। মে মহাকাবা শোনবার চেয়েও পড়বার জন্তু এবং পড়ে 


মহাকাব্য ও নবীনচন্ত্র 5২১ 
বুধবার জগ্তই বিশেষভাবে লেখা। মাইকেল এবং নৰীনচন্ত্র এর। 
দুজনেই এঁদের নিজের নিজের মত করে মহাকাবোর ঘটনার ব্যাথা 
করেছেন। কিন্তু জফাৎ হচ্ছে এই যে মাইকেলের মহাকায্োর ছ্িষয়- 
ব্ত সনকীর্ণ আর নবীনচন্দ্রের বিষয়বস্ত্র বিততীর্ঘ। এই বৃহত্তর জীবনে 
( জাতীয় জীবনে ) তার বাকিগত জীবন মহত কূপ নিয়েছে-ক্রমবন্ধিত 
ওক্রমবিবহিত জাতীয় জীবনের ইতিহাসই এই মহাকাব্য এক হয়ে 
গেছে। বৈবতকের শ্রীকৃষঃ ভগবানের অবতার। কিন্তু নবীনচ্জ 
তাকে মাহষের মত করে দেখেছেন_হর্গ থেকে ভিনি দুর ফিরিয়ে 
এনেছেন এই মাটির পৃথিবীতে। সঙ্গে সঙ্গে মান্তুযকে দিয়েছেন 
মধ্যাদ!। 

4৪৮21 18 0 £৭10 0110৮ যধুন্দনের এই বাণী 
এটা মই মুগেরই বানী । নবীন, হেমচ্্। মধুদৃদন এদের তিনের 
প্রতিভাই এই একইভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছে। তবে মধুনুদনেই 
এর আরস্ত | চরিতশাখাতে মানুষ ছয়ে উঠেছিল অবতার, আর 
এদের কাব্যে দেবা বা অবতার হয়ে উঠলো। মানুষ । 

অবতারকে দানুষ হিসেবে না দেখলে তাকে থে নিজের কার 
পাওয়া বায় না, নবীনচন্্র যেন নিজেই ত| ব্যক্ধ করেছেন ভার 
ৃদ্ধদেবের জীবন (অমিতাভ) রচনা প্রসঙ্গে -“এ কাবাধানির 
প্রয়ন মনদ্ধে আমি পূর্ববর্তী গ্রস্থকারদের কাছে বিশেষরূগে খণী। 
তবে ঠাহারা প্রায় সকলেই বুদ্ধদেবকে অল্লাধিক অতিমান্তধিকভাবে 
চিত্রিত করিয়াছেন আমি যথাসাধ্য তন্থাকে মানিক ভাবাপন্ 
করিতে বত্ব করিয়ান্ি । এ অবতারদিগকে মাুষিক গাবে দেখিলে 
যেন আমার হৃদয় ধিক প্রীতিলাত করে, সরি অধিক 
আপন বলিয়া বোধ ইয়।” | | 

 নবীনচন্ত্রের বরৈবতক, কৃরুক্ষেত্ত্র ও গ্রভাস--এই ভিন মূলতঃ 


১২২ ্রবন্ধীবলী 
একট। ভিনধানাতেই শ্রীকুফের জীবনের উন্মেষ, 'মধালীলা ও 
'দেষলীলা এ তিনটা রয়েছে । বৈবতকে মমন্ত বৃন্দাবনের নীবায-_ 
(শৌখী কীধো, কর্ধঞ্জানে, নীতিকুশলতায়প্রীকৃ্ণ মানুষের রূপ নিয়েছেন। 
গ্রীণ মানুষের সঙ্গে একটা জাতির ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত হরে মাচে | একটা বিশেষ যুগের-একটা বিশেষ জাতির 
ইতিহাস - পর চরিত্রকে কেন করে গড়ে উঠেছে । শ্রী 

মহাভারত (01681017018) গঠন করবেন এই সন্বষপ ছিগ। 
শখ রাষ্ট্রে দিক গেকে মে সগয়ে বৈষম্য ছিল গ্রচুর। আখ্যদের 
ধশ্ম এবং অনাধাদের ধশ্ম--এই রী বৃহৎ ধর্ষের মধ ছিল সংঘাত। ভা 
ডা আযাদের পর্বের মধোও ছিল ব€ ভাগ। ত্রাঙ্গণা ধশ্ম ভেদদের পথে 
চি পথে টানে না। এক একটা দেবতাকে অবলম্বন করে 
বন্ধ ধশ্ম গড়ে উঠেছে এদেশে | এক বৈধব ধন্মকে অবলম্বন করে 
যেমন বু বৈষ্ণব ধর্ম, কেমনে আবার বছ প্রকার শৈব মতও গড়ে 
উঠেছে। শ্রীর্চ দেখলেন যে ধশ্ষের সাহাযো জাতি বহুধা বিভক্ত 
হয় যাচ্ছেন তার গ্রভাব পড়ে গিয়ে মমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের 
ওপরে । ভাই ভার আদর্শ হলো যে এমন উদ্দার ধন্ধ স্থাপন করা হবে 
যার সাহাযো একটা বিরাট জাতি উঠবে গাড়ে তা" হলেই জাতির 
করাণ। এই কারণেই নবীনচন্ত্ের শ্্ীকষ। ঘোষণা করেল” টি 
“এক ধর্মরাজা পাশে খওছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত, 
_ বেধে দিবআছি 1” 

নবীনচন্জ্ু ইতিহাসকেও বদলেছেন, নিজের করে চলছে গিয়ে। 
তিনি ক্রকুকে ক্ষ্রিয়ের প্রতিনিধি হিসাবে ত্রাহ্মণা ধন্ষের বিরুদ্ধে দাড় 
করিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন এই বিদ্রোহের ফলে ব্রাঙ্মণগণ অনাধাদের 
সঙ্গে নিপে গেলেন। ত্রাহ্ষণা ধের বিরুদ্ধ ক্ষত্রিয় বিভ্রোহের নছ্ির 
ইততিহাসে ঠিক পাওয়া যায় না। অনেকে বলেন গোড়া রক্ষীল 


মহাকাব্য ও নবীনতর ১২৩ 
শ্বের বিরুদ্ধে যত বিজ্রোহ সব ক্ষত্রিযই করেছে। বঙ্ধদেবের ধরব, 
[মন্দের উদারতা এর নির্শন ্ জৈন ধর্ধের গ্রচারক মহাীর ক্ষতি, 
তি ছিলেন উদ্ধার প্রচারক | « কিন্ত নবীনচ বর্ণিত ! ফ্বোহপঠিক 
ঈতিহ্ামের বিষ নয়। ক 

আধ্োরা ভারতবর্ষে বিজয়ী জাতি হিসাবে আসেন। তারা এসে 
এদেশের আদিম অধিবামীদের সমন্ত সভ্যতা নষ্ট করে দেন। তা 
অনাধাদের রাগ ছিল আুযাদের ওপরে। ব্রান্ধণ অনাধ্যদের সঙ্জে এক 
য়ে গেল, এর নজির গা€য়! কঠিন, কিন্তু নবীনচন্জ এরপ ক্ষাতয ও 
্রাঙ্মণঅনাধা সংঘাতটাই ফুটিয়ে তুলেছেন নবীন মেনের এই সংঘাত 
পরিকল্পনায় ইতিহামের দিক থেকে আপতি আছে। তবে উনধিংএ 
শতাবীর যুগপম্মের দিক থেকে বিচার করলে এর মার্থকতা একেবারে 
অস্বীকার করবার উপায় নে । 

মাইকেল তীর মহাকাবাকে যে ভাবে রূপাযিত করেছেন ভার 
সঙ্গে নবীনচন্ধের আর একটি প্রভেদ ররেছে। মাইকেল এদেশের 
সালমশলাকে বিদেশী ছাচে চেলেছিলেন | “ কিন্তু নবীন সেনের ধরববুদ্ধি 
ছিল প্রবল। ভিনি শ্রীরু্ণ চরিত্রকে আদর্শের দিক থেকে ফুটিয়ে 
ভুলেছেন। তার শ্ীরফেরর আদর্শের 0070801101টা নাহ 
শিবাজীতে পাওয়া যায়। 

মানুষ চেতন, দে কেন জড় পাদাথকে পূজা করবে! --এই কখা 
নবীনচন্ত্রের শ্রীক্ণ প্রচার করেছেন। অনেকে বলেন যে এই আদ 
তিনি বঙ্িযনচন্ত্রেরে কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। একথা মোটেই 
টিক নয়। কারণ রী চরিত্র স্র্কে বিচ আপতি ভোলেন 
থে এটা উতিাসিক চরিত্র নয়। বঙ্ধিঃচনত্ে কুফচরিতরের বছ পূ্কে 
নবীন সেনের বই ছাপা হ়। তা ছাড়া বঙ্কিম ছিলেন গোঁড়া রক্ষণশীল, 
নহীনচ্ের ধর্ধন্ধি থাকলেও তিনি অত রক্ষণশীল নন । 


রী | ্রবন্ধাবনী 

: মাইকেল যেমন মহাকাব্য বচপা করবেন এই সঙ নিযে যেঘনাদ- 
বধ রচনা করেছিলেন, নবীনচন্তর তা? করেন নি। তিনি রাসত্ীয় ও 

সামাজিক বনের যে সমস্য। ছিল, সেই আদশ নিয়ে মানুষের জীবন 
গড়ে তুলবার প্রয়োজন অম্ভব করে কাব্য রচনা করতে আরস্ত করেন, 
কিন্তু বিষয়বস্তু এবং আরও কোন কোন দিক দিয়ে তার কাব্য 
মহাকাবোর স্তরে এসে পৌছেছে । 


পপর 


পি 


নবীনচন্দ্রের দর্শন ধর্ম ও নীতিতত্ব।& 

জ্ঞাঃ শ্ল্রন €্জীপঞ্চু্রী, এমএ ডি-ফিল্‌ (অক্সন্) 
এফ আরংএ-এন্্‌-বি 
নুভদ্রা/-চরিত্র 

চরিক্সাঙ্থনে মহাকবি নবীনচন্দ্ের অদ্ভুত নৈপুণোর কথা সকলেই 
জানেন। বিশেষভাবে, তার সৃষ্ট নারী-চরিত্রগুলি বড়ই চিন্তাীকষক। 
এই লব চক্র মাধামিকতান, নধীনচন্দ্র দর্শন, ধম্ম ও নীতির বু 
উচ্চ তব্ধ প্রচার করে গেছেন।  নবীনচন্দ্রের রচিত “বৈবত্তক" 
“কুকক্ষেত্র" এবং “গ্রভাম”--এই “নব মহাভারতন্রয়” নতাই বঙ্গ- 
মাহিতোর এক অপৃব বন্। "নব মহাভারতত্রয়" এই নামকরণ, 
মাথক ₹য়েছে, কারণ এট মহাকাব্য মহাভারতের ভ্রফ, অঙ্জুন, স্থভড্া 
গ্রভৃতি পুরুষ ও স্ত্রীরিত্র অবলম্বনে রচিত হলেও, এর ঘটনাবলী ও 
চিত্রাক্ধন বছ স্থলেই সম্পূর্ণ মৌলিক । শৈলজা ও স্থলোচন! নারী- 
চরিত্র ছুটি নবীনচন্জেরই নিজস্ব কৃষি, কারণ-_মহাভারতাদিতে এদের 
উররেধ পাওয়া যা না। অঞ্চুন-পর়ী হুভদ্রার চরি ত্র অস্কনেও নবীনচন্ত 
থে ঘৌলিকতা দেখিয়েছেন । সথভদ্রা চরিত্রের যে নব রৈশিষ্টোর 
বীদচন্ত শড ২ ফাই ৯৯১ রি নে 





ফী 


দর্শন ধর্ম ও নীতিতত্ব ১২৫ 
কথা আামরা মহাভারত থেকে মান্্র আাভাষে ইঙ্গিতেই জানতে পারি, 
নবীনচন্্র তার অপূর্ব রচনাশক্কি প্রভাবে সেই সব কই মতি 
জলন্ত, জাগ্রত ভাবে আমাদের চক্ষের সম্মুধে ফুটিয়ে তুলেছেন। 
কেবল ভাই নক; ভিপি স্ৃভদ্রাকে অন্তান্ত বহীক ববেকেও 
ফুটিয়ে তুলেছেন য| মহাভ।রতে আম্ব! পাই না। গেক্সন্ত নবীনচঙ্ছের 
সৃভদ্রকে একটি মৌলিক চরিত্র বললেও খুব তুল হবে না। 


চি 


স্ভদ্রা-চবিত্র সভাই নবীনচঙ্ের অপূর্ব সহি । এই চরিত্রের স্‌ 


বঙ্সেষণ ৪ আলোচনার জন্ত একটা স্বইন্থ গ্রন্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 
দেজন্য এই ক্ষুপ্র প্রবন্ধে নবীনচন্রের শ্রেঠ কাব্য “কুকক্ষেত্র" থেকেই 
কেবল সুভদ্রা-চরিত্রের একটিমাত্র দিক সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করবার 
চেষ্টা করব। সেটা তার জ্ঞানবিজ্ঞানকূশলা, দারশশনিকা ও সভার 
ধষি-মৃত্ি। এষ্ট থেকে আমরা কবির নিজের দর্শন, ধর্ম ও নীতি 
সপত্বীয় মতবাদের বিষয়ে বছ কথ! জানতে পারি। সভা দর্ব- 
শান্পারঙ্গমা ছিলেন, এবং স্থযোগ পেলেই তিনি অপর সকলকে 
দর্শন) ধশ্ম ও নীতির গুঢ় তব বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করতেন। পুন 
অভিমন্্াকে তিনি স্বষং দর্শন শিক্ষা দিচ্ছেন, এই চিত্র আমরা কুকক্ষেত্রে 
পাই। কবি বলছেন-- 

“সাংখাযোগ, কর্মযোগ, অধ্যায়ে অধ্যায়ে হত 

পড়িতে লাগিল পুত্র, জননী জলের মত 

লাগিলেন বুঝাতে সেই ধন্দ তত্বরাশি, 

নিত্য, সত্য, সনাতন, ভক্তির উদ্্বাসে ভালি 1" 

বুভত্রার মুখ দিয়ে কবি দর্শনের যে ও প্রপঞ্চিত করেছেন তা 


সংক্ষেপে এই £ | 
: একমেবাধিতীয় পর্দ্ধই এই বিশ্বের গৃি স্থিতি ও লয়ের একমান্ 


কারণ। তিনি অব্যক হয়েও বিশ্বে পরিণত হন-_সেজগু বিশ্বই তার মূর্ব- 


১২৬ ্রবন্ধাবলী রি 
কূপ। এই স্থলে গ্রপন' হডে পারে দে, তিনি কেন বিশ্বে পরিণত হয়ে 
জগৎ ছি চরে? তার উত্তর এই যে, এ তার স্বভাব বা প্রকুহি। 
,স্বভাই বশেই তিনি বিশ্ব হি করেন, কোন ভাব থেটাবার তাগিদে 
নয়, ক্কোন বলবত্তর পুরুষ বা শক্তির ভয়ে বা আদেশে নয়। 
“অব্যক্ক তরঙ্গ পরম, 
অবলগি স্বগ্রৃতি করেন বিশ্ব হজন 1” 
প্রলায়র পরে সব্ধভৃত ব্রঙ্গেই বিলীন হয়ে উারই সঙ্গে একীভত হয়ে 
থাকে এবং তার প্রকৃতি পায়। শির সময়ে তাদের আবার নূতন 
শটি হয়। এই ভাবে ক্রমাগত হি, স্থিতি এ লয় হয়ে চলেছে। 
এস্থলে পুনরায় প্রশ্ন হতে পারে যে, পরমকরুণাদয় ভগবানের 
বাঞ্ে একপ লম হবে কেন? কক্সগ্রলয়ের কথা বাদ দিলেও, আমাদের 
প্রাত্যহিক জীবনের চডুদ্দিকেই আমরা ধ্বংসের ভাগুবলীলা দেখছে 
পাই। এই নির্মম সংহার ষঙ্গলময়ের বিধানে থাকবে কেন? দশন- 
শার্দের একটি প্রধান গ্রথ ও সমস্তাই হ'ল এই- ভগবানের অনন্ 
করুণার সঙ্গে*্তারই হই জগতের অনস্থ: দুখের সামগশ্তা রক্ষা সম্ভব 
কি করে? কিন্ত কবিরকাছে এ সমস্ত সমস্যাই নয়, কারণ তিনি 
জগদীশ্বরের মঙ্গলময়্ধে দ বিশ্বাপী। ঈশ্বর যে যানবের পরম 
মঙ্গলাকাজ্ী, তার বিধানে যে অন্ঠায়, নিষ্ঠুরতা ও অঙ্গলের লেখমায় 
নেই--এই বিশ্বাম যদি আমাদের থাকে, তাহলে জগতের আপাতদৃ্ট 
অম্ল, 'অগ্ভায় ও দুঃধ শোকের ধর্মসঙ্গত কারণ খুজে পেছে 
আমাদের দেরী হয়না। পরমবিশ্বাসী কবিও সেঙন্ত সুভদ্রার মুখ 
দিয়ে বলাচ্ছেন-_ 
... "নহে নির্কিতা বম! ধ্বংসনীতি দয়াধার 
 ধ্বংম বিলা এ জগতে উঠিত কি হাহাকার!” 
. জগতের মঙ্গষের জনই ধ্বংসের অত্যাবন্ককতা। . যদি জগে 


| দর্শন ধন্ম ও নীতিতত্ব ১২৭ 
মুড রা থাকত, তাহলে অন্্রাভাবে, স্থানাভাবে ভীবদের কি দশা 
হ'ত, তা কল্পনা করাধায় না। বদি যুদ্ধবিষ্রুহ না খা ত্যহলে 
অধন্টের অভুখানে জগৎ মন্থাশ্মশানে নিশ্চয় পরিণত হ'ত। “যদি, 
লোভীকে, পাপীকে, অত্যাচারীকে বিনষ্ট করা না হত, ভাহনে 
বিশ্বরাজয ত নরকই হয়ে দাড়াত। যদি বিষবুক্ষ উৎপাটিত ও 
দাবানল নির্বাপিত কর! না হ'ত, তাহলে সুরমা বনের কতটুক 
থাকত অবশিষ্ট? সেজন্য যৃড়া, হত্যা, ধ্বংস--এসব সম্পূর্ণ নিরর্থক 
নয়, এদেরও প্রয়োজনীয়তা ও মঙ্গলদয়ত্ব আছে। 

“সর্ববভৃতহিত তরে ধ্বংস নিষুরতা নয়। 
দগ্ধ করে বৈশ্বানর তবু অগ্নি দয়াময় ।” 
স্থতরাং পৃথিবীর দ্ুখশোকের জন্য ভগবানকে নিষুরত! দোষে 
দোষী কর! আমাদের অজ্ঞানতারই ক্ষলমাত্র ! জীবের কল্যাণের 
জন্যই ঈশ্বর মুহূর্তে মুছূর্তে সংখ্যাতীত ধ্বংস « সংখাতীত সৃষ্টি 
করছেন-_-এই ভাবেই জগতের স্থিতি সাধিত হচ্ছে । কটি, স্থিতি 
ও লয় সব তাঁর মঙ্গল বিধানের কল। | 
প্রশ্ন উঠতে পারে ষে, এই মহান্‌ বিশ্বত্রষ্ঠাকে আমরা কষুবুছি 
মানব জানতে পারি কি করে? কবির কিন্ধু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ 
বা ভয় নেই, তিনি জানেন যে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ ভাখে জানবার একটি 
অতি সহজ্জ উপায় আমাদের হাতে আছে--লেটি ঈশ্বরসই জগৎকে 
জানা। জগৎ ত্রন্ষের কাধা, পরিণাম, মুর্তরূপ। অতএব জ্রগংকে 
জানলেই জগদীশ্বরকে জানা হয়। সেজন্য ভদ্র) বলছেন-- ্ 
“জ্ঞানাতীত বিশ্বনাথে মানবের বুঝিবার 
বিশ্ব ভিয়্ নাহি বম! সোপান দ্বিতীয় আর” 
. জবশ্ব বিশ্বকে জানা অর্থ, এর প্রকৃত রূপ, প্রকৃত সতাকেই জানা, 
এর প্রত্যেক ব্যাপারের অস্ত্রণিহিত অর্থ খুঁজে বের করা। নয় ত 


র্‌ 


১২৮ প্রবদ্ধাধলী 


চিন্তা ন! করেই জগৎ থেকে জগদীশ্বরের ধারণা করার চেষ্ঠা করলে, তিনি 
যেন নিষ্ুর এই দিদ্ধান্তেট আমরা প্রথমে পৌছাই। কিন্ত একটু 


চিদ্বী করলেই তাঁর শাশ্বত মলম, সৌনরধ্যনির্বর রূপটি সকল 
অমল ও কুপ্রীভার মধ্যেও আমাদের চক্ষে ধর! পড়ে। 
জগদীশ্বর ন্বয়ং এই বিশব্রক্ষাণ্ডে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাঞ্ধ হয়ে 
রয়েছেন । সেজন্য জগতের উচ্চনীচ সব বস্ই ব্র্ষময়। মানুষে মানুষে 
ভেদ নাই। সেইজন্য স্বভদ্রা সুলোচনাকে বালেছেন- 
“এক ভগবান্‌ সর্ববদেহে অধিষ্ঠান, 
সর্বময় এক অদ্বিতীয় 
কেবা তুমি, কেবা আমি, কেবা শক্ত, মিজ্র কেবা? 
কারে বল প্রি বা অপ্রিয়?” 
এস্থলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যদি সব বস্তু, সব মানবই একই 
রদ্জের অভিবাক্কি হয়। তচ্ছলে আধা ও অনাধ্য, পণ্ডিত ও মুর 
পুণাবান্‌ ও পাপীর ভেদ কিমিথ্া? কবির মতে এই সব তেদ হিথা 
নয়, কিছু দুর্মজ্ঘাও নয়। একই বন্ধ স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন রপেই 
প্রকাশ লাভ করে, কিন্তু যদি 'এই সব স্থান-কাল-পান্্রের ভেদ দূর করা 
ধায়। তাহলে বস্ধর আর ছেদ রইল কই? যেমন, একই জল নদীতে 
নিশ্খল, লযোবরে পক্ধিল। নির্্ণ জলে ও পদ্ধিল জলে ভেদ নিশ্র্ই 
আছে, কিন্তু পঞ্ছিগ জলের নির্ধল হয়ে নির্শল জলের সন্ধে এক হতেও 
ত বাধা নেট । একই ভাবে, আমাদের নিছ্ছেদের কর্মফলান্ুসারেই 


আমরা উচ্চনীচ ভাবে বিভিয়্ কূপে জন্মগ্রহণ করি, কিন্তু পুনরায় 


আমাদের করণ ্বারাই উদ্ধ নীচ বা নীচ উচ্চ হতে পারে। হের 
অনাধা কণ্ঠা জরংকার যখন ক্ষোভ করে বললেন-_ 
"কিন্ত আমি নারী অনারধযা; আমার ছায়া 
 মাড়ালেও মহাপাপ হয় যে আধধযার! 


নবীনচম্দ্রের দর্শন, ধশ্খ ও নীতিতত্ব ১২৯ 
পশুপক্ষী যেই দয়া পায় আর্যদের কাছে, 
মামা অনাধ্য নাহি পাই বিন্দু তার”... 
তখন--“না বোন! অনার্ধা আধা”--কহিতে লাগিল! ভর্া-- 
“একই পিতার পুত্র-কন্থ। সমুদয়। 
এক রত, এক মাংস, এক প্রাণ সকলের 
এক আত্মা, এক জল, ভিন্ন জলাশয় । 
স্বানতেদে, কালভেদে, কম্মভেদে জন্মে জন্মে, 
কোথাও পঙ্িল গল, কোথাও নির্শল | 
নঞ্চারিয়া জ্ঞানালোক এই মলিনতা! কম্মে 
কর অপনীত, হবে যে জল মে জল ।” 
পুনরায় প্রশ্ন হতে পারে যে, ভগবান যদি এই ভাবে প্রতোক 
বন্ধতে, প্রভোক জীবেই নিহিত থ।কেন, তাহলে সেই লেই বস্ত্র 
অমম্পূর্ণতা, সেই সেই জীবের পাপপুণা, কর্মফল কি তাহাকে কলুষিত 
করে না? তিনি সুঙ্মাতিঙূক্ম বলে সর্ধড়ূতে অবস্থিত থেকেও স্বয়ং 
নিলিপ্ত ও নিধিকারই থাকেন। মুদ্রা অভিমচ্যকে উপদেশ দিচ্ছেন--- 
"নিলিপ্ত সুম্্তা হেতু সব্ববাপী সর্বগত 
আঁকাঁশ যেমন, 
সর্বদেহে অবস্থিত নিষিকার পরমা] 
নিলিগ্ু তেমন ।” 
স্বভগ্রার মুখ দিয়ে নবীনচ্তর যে দার্শনিক তত প্রপঞ্চিত করেছেন 
তা সংক্ষেপে এই ঈশ্বর জগতের শ্রষ্টা, পালনকর্তা ও ধ্বংসকারী । 
তিনি সুখের সঙ্গে দুঃংখেরও হৃঠি করেছেন, কিন্তু ছুঃখের গ্রয়োজনও 
স্থখের চেয়ে কম নয়। হৃতরাং রত হয়েও তিনি পিব। - গং 
তাহার প্রতিচ্ছবি বলে, জগতের মধ দিয়েই আমরা তাকে দ্গানতে 
পারি। তিনি জাগতিক সকল হস্তর প্রাপন্থরূপ, অস্তরাধ্মা বলে 


১৩, প্রবস্ধাবলী 
সকলেই স্র়পত: এক ও ভিন, যদিও কার্ধাতা ও .ধর্মতঃ ভিয়। 
গ়ীল ও অন্তর অন্র্ামী হও পরম স্বয়ং নিধ্িকার ও নিরপ্রন। 

"এখন িবীনগজের ধর্শ ও নীতিতদ্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচন! কর 
যাক |5 নুভদ্রা কেষল দার্শনিকা ছিলেন না, ধর্দদ ও নীতিকৃশলাও ছিলেন, 
এবং তার মুখ দিয়ে নবীন ধর্ম ও নীতিতত্বের এক জুমহান্‌ আদর্শের 
প্রচার করেন। “ধর্ম” কি? এই প্রশ্নের উত্তরে সভদ্রা বলছেন 
দর্ঘ-নবধর্মথ পালন |” প্রত্যেক জীবেরই নিদিষ্ট কার্য, কর্তবাকম্ম 
আছে। পরমাঞ্খ! প্রত্যেক জীবের অন্তর্ধামী হলেও, জীবই কর্মকর্তা, 
ঈশ্বর নহেন। প্রত্যেক জীবেরই স্বভাব, শবত্্ প্রকৃতি আছে, 
এবং মেই শ্বভাব অহ্লারেই জীব করে প্রবৃত্ত হয়। যেমন স্বয়ং 
ভগবান স্বপ্রক্তি অনুসারে নিলিপ্ত বর্ধে প্রবৃত্ত হন, সম্পূর্ণ নিদ্ধাম 
ভাবে জীবঞগতের হৃগটি, স্থিতি ও লয় সাধন করেন, সেরূপ 
মানবেরও নিজ নিজ *বর্ণাশ্রম ধর্ম শাঙ্াহমোদিত-ভাবে ও সম্পৃণ 
নিষ্কাম ভাবে পালন করা উচিত। এই হ'ল জীবের শ্রেষ্ঠ ধশ্ম| শুভদ্রা 
পুত্রকে উপদেশ দিচ্ছেন 

“শ্বগ্রকৃতি অনুসারে নিলিগ্র কর্মপাধন 
মানবের একমাত্র মহাধর্থ মনাতন।” 
এই নিষ্ধাম কর্পাধন বা ম্বধর্ম পালনের কথা কবি বারং বার স্ঙপ্রার ূ 
মুখে প্রপঞ্চিত করেছেন। তিনি পুস্থকে বলছেন ষে, সংসার সরমীতে 
পল্বপত্রে জলের মতই "থাক, অর্থাৎ সংসারে থেকেও সংসারাসক্ত হযে। 
না) মলটিকে সম্পূর্ণ নি্ধাম রাখ, সর্ব কর্ম ব্রদ্ধেই সমরণ কর, ফলের 
আক়াজ্জা দা রেখে। বাসনা কামনাই অশান্তির মূল কারণ। সেইজন্ 
সততা সবরৎকারুকে বলছেন__ | 
“বায় হইতে এই করাল কামনা ছায়া 
মুছে ফেল, পাবে শান্তি সয়ে তোমার । 


নবীনচন্্ের দর্শন, ধর্শ ও নীতিতব ১৩১ 
ভূমি আমি কে আমরা! 1 খিনি করিলেন রী 

তিনি করিলেন পূর্ণ কামনা তাহার” 
ঈশবর প্রত্যেক জীবের ভিতর দিয়ে নিজের যঙ্গল উদ্দেনট সাধিত 
করছেন। নিষ্কাম ভাবে সেই উদ্ে্ সাধন করাই সবধনপালন। “ধৈছন। 
কত্রিরকে ঈশ্বর পূ করেছেন দুষ্ট দমন, শিষ্টের পালনের জন্ত। মেন 
পূর্ণ স্বার্থতীন ভাবে জগত্রক্ষাই হ'ল ক্ষজিয়ের স্বধন্্ বা পরম ধর্দ-- 
প্রয়োজন ইলে ধশবযুদ্ধে খা খারণ করতেও ক্ষজিয়ের বিমুখ হওয়া 

অন্থচিত। যুদ্ধবিমুখ অভিমন্তাকে স্বভদ্রা বলছেন-- 

“বীবদ্ব প্রকৃতি তব, শ্বধ যুদ্ধ তোমার, 

র্শযদ্ধ হতে শ্রেয়: ক্ষতিয়ের নাহি আর ।” 
পুরুষের স্বধর্ধ যেমন যুদ্ধ, নাবীর স্বধর্শ তেমনি আর্তসেযা। এই 
কথা নবীনচন্ত্র “নারীধশ্ম” নামে ভৃতীয় সঙ্গে অতি সুন্দরভাবে বলেছেন 
এই মর্গে আমরা সুভত্রাকে দেখি অক্লান্ত সেবকা, মমতাময়ী নারীয়পে। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরস্ত হবার পর থেঞফ্টে একাদশ দিন ধরে ভিনি সমানে 
অহোরাত্র শিবিরে শিবিরে থুরে আহতদের শুশ্রযা করে বেড়াচ্ছেন 
_-অনাহারে অনিদ্রায় তার মুখ বিবর্ণ, চক্ষু কোটরগত, কেশভার ধুলায় 
ধূসর, তবু তীর সেবার বিরতি নেই। তীর প্রিয়খী স্থলোচনা এই নিযে 
তাকে তিরস্কার করলে সভার মুখ দিয়ে কবি যে সপবিত্ত, মহান্‌নায়ী- 

নে প্রপঞচনা করিয়েছেন তা সত্যই জগতের শর্ট নীতিধর্দের মধ্যে 
স্থান পাবার যোগ্য । "রোগে শান্তি, হুঃখে দয়া, শোকেতে লান্বনা ছায়া” 
-_এই হল রমণীর শ্রেঠ হুখ, এই হ'ল নারীজীবনের প্রধান উদ্দস্ত, এরই 

ত্তে হয়েছে জগতে নারীসি। বিধাতা জরি সি ক'রে, অগ্নির মাহ 
ঈতল করবার জন জলেরও সি করেছেন। সেইরপ, পৃথিবীতে রোগ, 
শোক, দুখে হি ক'রে তিনি প্রেমপূর্ণ নারীবুফও গৃ্টি কযেছেন। নারীর 
এই আর্ডসেবায় শক্রমিত্র ভেদ থাকা উচিত নয়-উার নিফট সব জীবই 


১. প্রবন্ধাবজী 
দায় গাতে জনক দাঃধাদি হই। প্রক়ুতপক্ষে আনন্দযয়- রথের বূর্ভযপ 
অরগতও ও টুঞোজতাকেনাননম। কিন্তু এই আনন্দময়, উপলন্ধি করতে 
হবে আর্ষাদের জগতের সঙ্গে এক হয়ে, বিচ্ছিন্ হয়ে নয়। সভা 
নি সুখের জন্য ঘগৎ আকুল, সকলেই দুখ অন্বেষণ করছে। কিন্তু 
এই জগংই যে হখময, বিধাতারই ন্যায় নিত্যনখময় ৷ জুখ যরছে 
অন্ধ্র ধারায় স্োতস্বায়। বইছে ঝটিকায, গর্জন করছে জীমৃতমন্্ে, বধিত 
হচ্ছে বরিষায়, গাইছে কোকিলের কে, নিশ্বাস ফেলছে মলমসমীরণে, 
ফলছে তরুদলে, ফুটছে ফুলে, ভামছে জলে, হাসছে দিবালোকে । 
জগতের চারিদিকে ত সুখের প্রন্্বণ বইছে, সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বাস উঠছে, 
“জুখ বনে, সখ গৃহে, স্থখ সর্বঘয।” তবুও একদাত্র মানুষ অন্ধ, 
শিজদোষে, নিজ স্বার্থকলুষিত কষ স্বাতস্ত্ের অহঙ্কারে মত্ত হয়ে একান্ত 
মান্্যই এই আননারাজা থেকে নির্বাদিত হয়ে আছে। 

“কি অনস্ত সৌন্দধোর উঠিছে উচ্ছাস! 

কি হৃখনক্বীতে পূণ অনন্ত আকাশ । 

কেবল মানব পথভ্রষ্ট নিয়তির--| 

ভাই ঘানবের হায়। এ দুঃখ গভীর।” 

তাই আজ মানবকে ্বা্থছথারা গঠিত ্ষু্র কারাগ্রার ভেঙে তেল 

বিশ্ব-রদ্ধাণ্ডের সহিত এক হয়ে মিলতে হবে, বিশ্বহিভকেই নিজের হত 
বলে বুঝতে হবে, বিশ্বপ্রেম ব্রত পালতে হবে । এমন কি, কেবল 
তপন্থাতেএ মানবের সুখ্খ নেই, সাথকতা৷ নেই, যদি মে তগন্তার সঙ্গে না 
যুক্ত হয় পরমেবা। 

| “মাছষের সখ 

নহে গৃহে, নহে বনে বুঝি নাহি হায়! 

নহে ধনে রাজো হখ, নহে তগন্তায়]% * * 


| এ মহ ধর্শের 
ভিত্তি লোকহিত তং ভিত্তি র্ষডৃত হিত 1: । 


নবীনচন্তের ফন) ধর্ঘ ও নীতিতত্ব ১ 
নারীমদাজফে লক্ষ করে আন এই কবির ভূত জবির আবার 
একটি কথা ঘলবার আছে? নবীনচজ্ের এক্াবন্ঠ নখতারতিহার 
মূলে আছে শৈরহা ও সত্তা; অর্থাৎ মহামহীয়নী নারীর জট হ 
মহাভারত প্রতিঠিত হবে--এই আমাদের খষি নবীনচজের আর্ষের 
ঘের প্রতিটি রবিন নিষেকে নবীনচন্্র এ মহামহিম্যতী নারী সি 
করেছেন; ফলত: তুলনায় শৈলজা সভার কাছে বাসুফি অঞ্জন চরিত্র 
বিশেষ ভাবে নিপ্রভ, মলিন। বিশেষভাবে, স্থভ্াকে তিনি একে- 
ছিলেন এক মহীয়সী দেবীবপে -ধিনি দর্শন, 'মও নীতির গৃটি তথের 
সবটুকুই আয়ত্ব করেছিলেন, কিন্তু কেবল খাযন্ত ও প্রচার বরেই ক্ষান্ত 
ছিলেন না স্বপঃং সে সব নীতি কঠোর ভাবে পালন করেছিলেন। এট 
সুভঙবাই হৃভজ্রাহরণকালে প্রবাহ ডে? করে অসমসাহলে পার্থের বখ 
চালনা করেছিলেন, এবং অঞ্জন মৃচ্ছিত হয়ে পড়লে চরণে রথের রশি 
চেপে ধরে, করে ধনু নিয়ে সাত্যকির শর) ব্যর্থ করে পার্ধের মৃজ্ছিত 
দে সংরক্ষণ করেন। এই সভদ্রাই আবার শক্তমিত্র নিধিচারে আর্ত- 
বান প্রাণোতসর্গ ফারভিলেন, অনাধা। কম্তাকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন 
এবং আধ-অনার্ধে ভেদ দুর করবার জন্থ প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন--এ 
মবই অবশ্ঠু নবীনচন্দ্রের মৌলিক কল্পনা, মহাভারতে এ চিত্র আমরা পাই 
না। পুনরায়, পুত্রের বিরুদ্ধে ছোরতর যড়বন্ত্রের কথা জেনেও স্িলি 
তাকে যুদ্ধে যেতে বাধা ত দ্েনইনি, উপরস্ক উৎসাহিত করেছেন। 
পঙ্জাডুপি কঠোরাণি মুদুনি কুহ্থমাদপি”-_জ্ঞানবিজানে গরীয়সী, বীরদ্ধে 
অতূলনীয়া, কঠোর কর্তৃব্যে অনমনীয়া, অথচ বিশ্ব্নী, জননীগ্রেমে 
মমতাময়ী, মেবামী মৃত্ঠি--এই হল নবীনচন্্েয় হুভজা। নারীজাতির 
উপর নবীনচন্তরের কি উচ্চ ধারণ! ছিল, এবং তাদের উপর তার কি অশেষ 
আশা-ভরসা ছির, স্ভঙগা চরিত্র থেকে তা শ্পষ্ট প্রতীয়মান হয, তাই 
নারীমযাজ আজ নবীনচন্ত্রের নিকট চির কুতজ্তা পাশে বন্ধ। তীয় 








প্রবন্ধাবদী 
র লামান্ঠ গ্রছিগান আজ করতে পারেন, যদি নবীনচন্ত্রের আদশে 
তারা নাত প্রতিঠায আত্মনিয়োগ করেন এবং সার্থককামা হ্‌ন। 
ভাতের জাগ্রভ নারীসমাজ নবীনচন্জ্রের জন্মদিনে আজ এবিধয়ে বন্- 
পুরিঠির হউন । 
নবীন তার ওজস্রিনী ভাষায় যে মহান্‌ ত্যাগ, প্রেম ও একের 
আদর্শ নন্বন্ধে আমাদের সচেতন করতে সচেষ্ট ছিলেন, তা আমাদেরই 
অতি নিজস্ব বেদবেদাস্ত উপনিষদের শাশ্বতী বাণী। ভারতের মুক্তির 
মাধক সতাত্র্ী খষি নধানচন্দ্রের কাবো এই বাণীই পুনরায় বজ্নির্ধোষে 
ধ্বনিত হয়--"্ভূমৈব সুখ নাকে সুখমন্তি।” আজ জড়বারদী পশ্চিমের 
সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও জামাদের এই চিরস্তন বিশ্বপ্রেমের আদর্শ 
বিশ্বড হতে বসেছি। সেজস্ত জাতির এই চরম দুর্দিনে নবীনচনতর 
প্রমুখ বিশ্বগ্রেমের পুজ্জারী, ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবক, যুগ্ননেতৃগণের 
বাণী আমাদের সযতে শ্রদ্ধার সঙ্গে উপলব্ধি করা কর্তবা। মর্জজনীন 
লামোর উপর প্রতিষ্টিত “প্রেমময়, পুণাময়, শান্তিময়, হধাময়” যে “মহান 
ধর্খরাজোর” স্বপ্ন নবীনচন্ত্র দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নকেই বাস্তবে পরিণত 
করার চেষ্টাই হবে কবির প্রতি আমাদের প্ররুত শ্র্ধাগলি। 
“বুঝিবে মানবগণ, পর্ঝজীবে নারায়ণ, 
সর্বজীব-হিত মহাধন্ধ নিরম্ল। 
এই নবধর্ছে, ভয়! হবে ক্রমে পরিণত 
মানব দেবন্ছে, স্বর্গে এই ধরাতল। ” 

নবীনচন্ত্রের ইভদ্রীর এই আশা যেন শীদ্বই সফল হয়--এই প্রার্থনাই 

আঞ্ধ কবির শতবাধিক জন্মোংসবে করছি। 





সব বানান 





সপরিবারে নবানচন্তর দেন 


মহাকবি নৰীনচন্ত্র 
উীলন্দঞ্পোপাজ লও, এ, 
সহসম্পারক, যুগান্তর 

মহাকবি নবীনচন্ত্র সেন মহাশয়ের জন্ম শতবাধিকী উপলক্ষে সার 
আমরা লোকাস্তরিত ভাবুক, ড্, দেশপ্রেমিক কবির উদ্দেশে স্থরিক 
্রসধাহলি নিবেদন করছি। আধুনিক, বাংলা লাহিতোর যেখানে সরু দেই 
যহেনতক্ষণে নৰীনমন লেখনী ধরেছিলেন __ফেশকে তিনি নিয়েছেন 
দেশাত্মবোধের বাণী, ধর্মের বাদী, উদ্দার বিশ্বমানবতার বাদী, বাংলার 
তিনি চিরবরণীয়, চিরশরণীয় কবি, বাঙালীর তিনি বিশিষ্ট অগ্রশাষী 
নেতা। মধুমান, দীনবন্ধু ও ্ধিম প্রতিভার তিবেদীধায়ায় যেদিন 
বাংলার ভাব-জীবনে নবযৌবনের বন্ত। এনেছিল, মেদিন তাদেরই সঙ্গে, 
তাদের যোগ্য সনদ ও সহ্কপ্ষীরূপে আবিভূতি হন কৰি, হে 
ও নবীনচন্ত্। শ্বাধীনতাহীন, আত্মচেতনা ও জাথ্মধ্্যাদাহীন জাতিকে 
তার স্বধর্মে প্রতিষ্টিত কয়া, তার এঁতিস্ক ও জীবন দশনকে ধুগ ও জীবনের 
প্রয়োজনে নৃতন করে ব্যাখা করা--এক কথায় জাতিকে মনুযতের 
সম্পদে সমৃদ্ধ করে তোলাই ছিল এদের সাহিত্য সাধনার প্রধান লক্ষা। 

এক দিকে প্রাচা সংস্কৃতি যখন উপযৃক্ত রক্ষণ ও অঙ্ুদীজনের অভাবে 
বিচারবিমূঢ় অভ্যন্ততায় রূপাস্করিত হয়েছে, অন্য দিকে প্রুতীচা সংস্কৃতি 
যখন এসেছে শুধু উচ্ষু্খলত! ও জনাচারর্রিয়তার উদ্দীপনা রপে, এমন 
চি দেশকে তার স্বধর্মে রক্ষ। করা, আবার অগ্রগামী জগতের সঙ্গ 
তাকে একতালে এগিয়ে নিয়ে চলা থে কত কঠিন কাজ ছিল, মে কথা 
ভেবে দেখবার যতো । এই ছুষ্ধর কাজকে ধারা মাথা পেতে নিয়েছিলেন 
এবং তাতে নাফল্য লাভ করেছিলেন, তাদের কাছে সমগ্র জাতই 
অপরিসীম পিডৃখণে আবদ্ধ, একথা আজ্মকের ছেলে-যেয়েছের অথে 
করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। জাতীয় সাহিতা ও গানতীগ 


১৩৮ প্রবস্ধাবলী 
রা জান্থর, বিশ্বান যে সম্ত ভাবুক, নায়ক ও' লেখকের 
ঠ সাধনায় সম্ভবপর হয়েছে, কবি নবীনচন্্ তাদেরই ৭ অন্যতম, 
"হলাবে প্রধানতমই। ভার উদ্দেশে জাতিধর্ম নির্বিশেষে 
ঠাপীই শ্রদ্ধানতি জানাবেন, তাতে সন্দেহ নেই! যে পলাশীর 
পরাজয়ে ভারতবর্ষ প্রথম পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছিল, 
সেষ্ট জাতীয় বিপধায়ের কাহিনী লিখেই ন্বীনচন্্র সাহিত্যের আসরে 
_অবভী হন। হিন্দু মু্মমানের সম্মিলিত বেদনার অন্ধকার বিদীর্ণ 
করে দেশপ্রেমিক কবির সতাদুটটি যে উজ্জ্রল অনাগত ভবিষ্যতের 
অভিমুখে গ্রমারিত হয়েছিল, তার প্রাণবন্ত - সাঞ্চল্য রয়েছে 
'পলাশর যুদ্ধে'র গ্রতিটী ছত্রে। স্বয়ং বন্ধিমচন্ত্র বিমুগ্ধ হয়ে স্বাগত 
করেছিলেন এই কাবাকে, কবিকে সম্মানিত করেছিলেন বাংলার বাইরণ 
আগ্যায়। কিছ্কু নবীনচন্দের উন্মেষশালিনী প্রভিভা শ্রধু এইটকে 
: সীমাবদ্ধ থাকলো না। 
ঠার শ্রেষ্ঠতম কাবা গ্রন্থ 'রৈবতক" কুরুক্ষেত্র, 'প্রভাসে' ভারতীয় 
মংঙ্কৃতির প্রাণপুর্ষ শ্ীৃষের' লীলা ব্যাথ্যান প্রসঙ্গে সমগ্র মহাভারতের 
গ্রাথবাণীকে ভিনি নৃতন জীবন--দর্শনের আলোকে পুনরুদঘাটিত 
করলেন। জ্একদিকে আধাভারতের আত্মমন্প্রদারণের উদ্ভম, অন্যদিকে 
অনাধা-ভারতেত্ সঙ্ঘবন্ধ জাগরণ দুইয়ের মেই অন্তঃপ্রবাহী সঙ্ধর্য 
যেখানে এমে শেষ হল, প্রভামের সেই প্রসঙ্গ সমাপ্তির সীমানায় ঈাড়িয়ে 
কবি আমাদের শোনালেন বিশবভ্রাভতের বাণী, সার্বভৌম মননের বাণী। 
জাতি, ধর্ম ৪ লোকাচারের বেড়াজাল-যুক্ত নিব্বিশেষ মনুষ্যত্বের সেই বাণী, 
আমর। শুনেছি রবীন্দ্রনাথের মুখে; নবীনচন্ত্রে আমরা পেয়েছি তারি 
রি % ব্বাভাস ] 
তার ধর্বাথান ও জীবন দর্শন বিশ্লেষণের এই দয, তার অর 
দেশপ্রেমের চেয়ে কম বরণীয় নয়। এই ওদার্ধোর অনুপ্রেরণাতেই 
ভিপি সর্ধ-ধন্ধ সমন্বয়ের আদর্শ সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধ, খৃষ্ট ও চৈতস্তের জীবন 
কাহিনী কাখো লিখেছিক্সেন। এবং লোকগুক মোহাম্মদের জীবন 
কাহিনী লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন। অভাগিনী ক্লিওপেন্রাকে 
ছিশিস্ট্মহানারীর মন্ান দিয়েছিলেন তার জীবন কাহিনী কাব্যে 
লিপিবদ্ধ করে--সেও এই মনৌধশ্ের প্রেরণাতেই। 


মহাকবি নবীরচন্তু ১৩৪ 
উনবিংশ শতাবীর বাংলা দেশে এই দৃটী কতখানি কারে 
সে কথা ভেবে দেখতে হবে। প্রগতিশীল ব্রাহ্ম সমাজের স! মি, 
হিন্দু সমাজের সেদিন চলেছে তুমুল সঙ্ষর্ষ-র্খের মহান রক্ষ্যণও 
আদর্শকে বঙ্জন করে অনুষ্ঠানকে বড় কয়ে তোলার আন্দোলৰ চড় 
ধানের নেতৃতে, স্বয়ং বন্ধিমচন্দ্র দেই দলের অস্ততৃক্তি। দেশের একাং& 
রক্ষণশীল জড়তাকে আকড়ে ধরার দিকে আসছিল একট! উৎকট 
উন্মাদনা । এমন দিনে ধর্মকে পোকাচারের গণ্তী থেকে “মুক্ত করে 
সার্বভৌম মানবত্ের পটভূমিতে তার বিযাট সার্থকতা! প্রতিপন করার 
প্রয়োজন ছিল । এই প্রয়ো্জন সিদ্ধ করেছেন নবীনচন্ত্র--তীর এ 
কাঠির সমুচিত মূলা কোন দিন নির্ধারিত হবেই, যেহেতু ভার অতুলনীয় 
কবি-কীহ্ঠির চেয়েও এ কীষ্ঠির মূলা অনেক বেশী। নবীনচন্্রের 
কাবা, সাহিত্যের বন্ধ ও বিশ্বাম-নিপুণতা। বা তার গন্ভসাহিতোর 
স্বচা্ত বিশ্যান-টাতুধা নিয়ে আলোচনার টি এ নিবন্ধে হবে না। 
তার দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবাদর্শের গোড়ার কথাটা ধরিয়ে না দিলে 
আধুনিক পাঠক তার সাগিতাকতার মর্ধ-সতাকে উপলক্ধি করতে 
পারবেন না বলে শুধু সেই দিকেই আমি আমার আগোচনা সীমাবন্ধ 
[বখেছি। টু | 
আজকের দিনে জীবন ও মরণের মকল ক্ষেত্রেই একটা 
জাগরণ ও অগ্রগামিতার হাওয়া এসেছে-আঙ্জ আমর! বর্ণাশ্রমিক 
সমাজবাবস্থার অন্থনিহিত গপদ সংশাধন করে মমাজ-চেতনার 
প্রবর্তন করছে চাইডি, নরনারীর সম্পর্ক বিধানে সমানাধিদ্গারের তত ক 
স্বীকার করছি, মানুষের অখণ্ড এক এ সর্যাজীন একত্বকে সাহিত্য ও 
শিল্পে ফুটিয়ে তুলতে অগ্রসর হয়েছি--মামাদের অনেক আগে যে 
মহাঈর্ব তার রচনাবলির ভেতর দিয়ে এই সব পথে সাহসের সঙ্গে পা 
বাড়ানোর প্রাথমিক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, শতবাধিক ম্বরণোং্সব তিথিতে 
তাকে কে না শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞরার সঙ্গে স্মরণ করবেন? দেশের 
মশ্মলোকে তাঁর বাণী পরিব্যাপ্ত হক, জাতির ইতিহাসে তার দান 
অবিনশ্বর হক, এই আজ আমাদের আন্তরিক বাসনা । 
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৮. ক ফন রানা, ভীকয, ই ও বরাদেবের সি 
যানের মরি ছুমনাযৃহ্ক ষালেডলা লংবছিত ৫. কস উপ 
চৌধুরী, এয্‌-এ, ভি-কিল ( অন) প্রীত । নৃষা-দেড় টাী। 

২1. জৈনভুক মইাবীর-সবাহহা ভাবার ইদুর সীতা প্রথম, 
পুধক । ভর বিফলাটরণ লাহা, এন্‌-এ. বিএস, পি-এইড-ভি, ডি- "জি 
এক-জার-এ-এন-বি, এক-বিবি-তার-এস-মি গদি । দ্য, 
ট্রাক । 

ও] ভাতের প্ণাতীখ--হন্নূ। বৌছ। ও জৈন ভীর্থসমৃহের বার, 
বাক বিবরণ ! বিষলাচরণ লব্হ] পষ্টিত 1 মৃজ্াপ্পখক টাকা! 

৪1 বেশান্ত ও শুফীমশল---হুকবাযুজক অভিনব এরনথ--ভরীর যুষ. 
চৌধুরী গুলি । মুহা ছই টাকা। 

৪ ৷ সংস্বর লািতে গৌরী বৈকধের বানর ঘতীনবিহল 
চৌধুরী, শি-এই৮-তি, এফ-খায়-এ-এস (পুন) গুদিত। যুলা-স্এক টা. 

৮$ সাক্কৃতাতনক ভোগ এ তাহার প্র্ীকার-ভউর রহ চৌতুরী, 
এনএ, ভি-কপ [ আল্‌) প্রেদীত £ সৃল্য- এক টাধঃ। 

২ কহ সাক প্রয্ন্মাহনা. 
১) বেবীব্ত কৃত পন্ডযেরী- ও ব্তীজবিদল নী 
সি? ভানতীর নধাধুগের শংখুত করিগণের- অপু খোরন গু. 
পর্বে মন্কেত স্োহঃ্ব। খুলা--১৬, টাক্কা।. 

7 খাযারতট কর বনিকজীযেন-.টর গরীরবিরাগ 'লৌরুর 
সম্পানি অভ্যুজ সংস্ৃত কোন $ : গেছ হাজার সন হবিজ - 
দে দিত 1 

87 রা ্ 
গু দ্ারিয়র: কত কটা 








